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বাংল! বিতাগ | রাজপাহী। বিশ্ববিভাললপ 


সাহিতিটকী সম্পর্কে জ্ৰাতৱ্য 


সাহতিিকণ শরতে ও বসন্তে দু'বার প্রকাশিত হয় । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক 
সৌন্দধের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই হুই তু নিধাচিত হুয়েছে। 


বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ও মৌলিক গবেষণা এবং ভাষা, সাহিত্য, 
সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিধয়ে স্বচিস্তিত আলোচনা এই পাকা সাদরে 


গৃহীত হয়। 


বাৎসরিক গ্রাহক হ'তে হ'লে নিস্বলিধিত ঠিকানাল্ন ঘোগ।যোগ করতে হ’বে । 


এজেন্টদের শতকর। ৪০ ভাগ কমিশন দেওয়! হয়। 

দশ কপির কম নিয়ে এজেন্সী দেওয়া হয় না ৷ 

উপযুক্ত ডাক-টিকিটসহ মূলা পাঠালে পত্রিক! পাঠানে। হয়। 

প্রতি সংখা! পত্রিকার দাম পচ টাক! । ৰ 20 yO 


7285. 


প্রাতিহ্যান 


বাংলা বিভাগ নলেজ হোম 
রাজশাহী বিশ্ববিষ্ঠালয়ু গভণমেন্ট নিউ মার্কেট, 
রাজশাহী | ঢাকা ২ 


নিবেদন 
ছাপাথানার অসুবিধার জগ আমর! ১৩৭৯ সালের 
বসন্ত সংখ্যা 'সাহিত্যিকী' স্বতন্তৰভ[বে প্রকাশ 
করতে পা[য়নি। ১৩৭৯ সালের বসন্ত সংখ্য! 
এবং ১৩৮০ সালের শৰৎ সংখ্য। একত্রে প্রকাশ 
করা হোল। 

সম্পাদক 
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সাহ্যিতিকী 


সাহিত) ও সংস্সতিম্ুলক গবেষণা পাত্রিকা 





বসস্ত ও শরৎ সংখা। ১৩৭৯/১৩৮০ 





সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ অনুবাদ £ মনিব্লজ্জ্াম্ান 
সংস্কৃত ও রুশ ভাষা £ তুলন। 


মঈন উদ্দান আহন্মদ 
যাত্র। সাহিতোর মূল্যায়ন 
এস, এম, আবদুল লতিফ 
ছন্দ পঠ্রিচিতি 


মুখলেদুর রহ্ম্ান 
পৃণীয়াত। 


মুহম্মদ আবদুল খালেক 
বাওল। সাহিত্যে অন্ধকার ঘুগ ও তার নবমূল্যায়ন 


জুলফিকার ভাতিন 
মাইকেল মধুস্দনের কাবাপ!ঠের ভূমিকা 


গোলা মুরশিদ 
একটি গ্রন্থের সমালোচন) ও বাংল। ভাষাত বিষয়ে 
প্রাসঙ্গিক আলোচন। 


আসা দুজ্জাভান 
পুস্তক সমালোচনা 








কাজী আবদুল মাম৷ন কর্তৃক বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকা শিত ও সম্পাদিত 


এবং 


মোঃ আবদুল লতীফ কতৃক ইউনিক প্রেস, রাণীৰাজাবু, রাজশাহী) থেকে মুদ্রিত । 


সংয্কত ও রুশ ভাষা £ তুলনা 


সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডিলিট 


[ ‘দি ঠেট্ুসআ্যান' পত্তিকার ১১৫৫ সালের ২১ল নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত 
ডঃ চট্টুপাধ্যাপ্ের Sanskrit and Russian A comparison লক বিশেষ নিবন্ধ 
বলানুবাদ । অনুব|৷দ £ সনিক্ষজ্থামান/অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ/চট্ুতোম বিশ্ববিদ্যালযা । ] 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সগ্নকাণী তাষ! রূপে এবং প্রায় ১০ কোটিরও বেশী 
লোকের ম।তৃত৷ষ। হিসাবে রুশ ভাষাকে সকলেই আন্ত পৃথিবীর একটি অন্থতম আঠ 
ভাযাকুপে স্বীকার করে নিয়েছেন। জগতের অন্ঠান্ত ভাষার তুলনায় এ ভাষার স্থান 
নিৰ্দেশ করতে গেলে দাড়াবে চতুৰ্থ; প্রথম উত্তন্র-চীন! ভাষা ( যে ভাষা ভিত্তিতে 
চীনের জাতীর ভাষা গড়ে উঠেছে), ভারপর ইংরেছী, হিন্দী ও হছল্পানী_-আর 
রুশ ভাষার পর স্থান হলে! যথাক্ৰমে জন, জাপানী, ইন্দোনেশিয়, বাংলা, ফরাসী 
এবং আরবীর ॥ | 


পূর্ব ইঞজেরোপ এবং উত্তর, মধ্য ও উত্তৱপুৰ এবিয়ায় রুশভাধার ব্বান 
সব সময়ই ছিল । তার কারণ প্ালিয়ার ক্রমবর্ধমান ভ্রনসংখা।। সপ্তদরশ-অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতকে এই জনসংখ্যাই একটি বিশাল সাস্থ্য প্রতিষ্ঠা করে, যার একদিকে 
বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগৰ পৰ্ধন্ত বিশ্ঞার--আার অগুদিকে উত্তর মেরু 
থেকে দক্ষিণে মধ্য এশিঘার বালুকাময় মরু-সীম! অবধি তার সীয়।। বিস্ত বাইতের 
পৃথিবীর কাছে একটি বিশ্ব শক্তির ভাষার জনাই থে রুশ ভাষীনদের সম্মান তা'নদ্ন, 
--এগ্স সাহিত্য, সামাজিক ও রাদনৈতিক চিন্তবলী এবং পদার্থ ৰিঞাণ।দতে নতুন ও 


২ সাহিতিযকী 


শক্তিশালী ভাবধ।রার প্রকাশ মাধাম হিসাবে এর মূল্য ক্রমেই গুরুতপূর্ণ সাংস্কৃতিক 
ভাষাগুলির মধো উত্তত্বোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং চিন্তা- 
সটীলতার রাভো রাশিমার বিখা[ত মনীধীদের মধ্যে পুশকিন, লিওতলস্তয়, দন্তঘুভক্ষি, 
গগে‘ল্‌, লিওনিদ্‌ আন্রোয়ভ্‌, আন্তন শেখভ, এবং মেন্দেলিয়েভ, প্রভৃতি গুটিকয়েকটি 
নাম মাত্ৰ ৷ জ্াতিমংঘ স্বীকৃত প্ৰদান পাচটি ভাষার মধো চারটি, যেমন ইংরেজী, 
ফরাসী, স্পেন ও রুশ-ইন্দো-ইউরোবীঘ় ভাষাবংশের অন্তর্গত । এবং হিন্দীও শেষ 
অবধি স্বীকৃতি পেয়েছে ও ভ্রা্তিসংঘ কর্তৃক তার স্থান বিশ্বের তৃতীয় ভাষারূপে নিদিউ 
হযেছে; এখন এই বিশেষ ঘে ছয়টি ভাষা জ্বাতিদংঘে স্থান পেল, তার মধ্যে প৷চটিই 
হচ্ছে ইন্দে:ইউ:ব্াণীয় বংশগত ৷ অপর ভাষাটি হলো চীন! ভাষা; এটি লসিনে।- 
তিবেটিওর্ল। তোট-চীনীয় বংশের মধো পড়ে! এ ভাষার বৈশিষ্ঠ হলে। যে গঠনে, 
শব্দ ধাতুরূপের ধায় ও শব্দে তা” ইন্দো-ইউরোদীঘ থেকে আগাগোড়া ভিন্ন । 


ভাষাগোষ্ট 


আপুনিক ইন্দোইউবট্লোপীয় ভাষাসমূহকে আটটি প্রধান শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা 
হয়েছে এবং এর এক একটি গোল্লতে সে সব ভাষাই স্থান পেয়েছে যাদের মধো অল্র- 
বিস্তর মিল পাওয়। যায়। আসলে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর এইসব ভাষাগুলিহ মধ্যকার 
সম্পর্ক ঠিক ভাই বোনে আর চাচাতো মামাতো কি দূরসম্পক্কীয় ভাইবোনের মতই । 
এই আটটি শ্ৰেণীবদ্ধ ভাষাশুলি হলে £ ১) কেলটিক (আইরিশ, ওয়েলশ, গেইলিক, 
ব্রেটস) ২) ইটাপিক (লাতিন এবং তার আধুনিক প্রতিনিধি ভাষাসমূহ থথা 
ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তশীপ্গ, কাতালনি, প্রোভেন্দীয় ও রুমানীয় ) ৩) 
হেলেনীয় বাগ্রীক ৪) জার্বানী ( ইংরাজী, মান, ডাচ, নর্স, ডেনীয়, স্ুইভিশ ) 
৫) আলবানীয় ৬) আধ্রেনী ৭) বাল্টিকল্লাধিক ( রুণীয়, পোলীয়, চেক, 
শ্লোভেজ, ঘুগোপ্র।ভীয়, বুলগরীয় এবং লিখুয়ানীয় ও লেট ) এবং ৮) ইন্রোইরানীয় 
বা আসল অর্থে আৰ্ধভাষা ( সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত এবং তার থেকে উত্তর 
কালে ছাড়িয়ে পড়া উত্তর ভারতীয় ও দ।ক্ষিণাত্যেয় ভাষ৷গুলি--এসব ভাষা! হচ্ছে 
হিন্দী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি এবং তদতিৱিক্ত আছে ইরাণের ভাব! ঘেমল-- 
আবেন্তান, প্রাচীন পাহুশ, পাহলবী, আধুনিক পারল, পশতু, ফুদিস্তানী প্ৰভৃতি )। 


সাহিতিকী ৩ 


রুশত।যা সেদিক থেকে ভারতীয় আর্ধভাযাগুলির দূর সম্পর্কে বোনের মত; 
ঠিক যেমন ইংরেজী আর ফরাসী বা গ্রীক আর পাশা । ইন্দোইউরোগীদ ভাষাগুলির 
মধ্যে শব্দগত ও গঠনগত সাদৃশ্য ব। বৈসাদৃশ্যের যাবতীয় সমল্ডদিক প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 
বা/খা। করে যে মতটি এখন সবজন গৃহীত হয়েছে, তা এই যে, প্রান্ন ৩৫০০ বাছ 
আগে এ সবের একটি মূল ভাষায়ই মানুষ কথা বলতো; এবং আধুনিক সবশেষ মতটি 
হলে! রাশিয়ায় উরাল পবতমলার দক্ষিণে কোনও এক শুক তৃণ ভূমিতে বদবাসকারী 
লম্বা, ফসা, অবর্ণ কেশ. নীলনয়ন, খাড়া নাক এবং লম্বা মাথাওয়ালা পূর্বপুরুষগণই, 
-'নৃতত্ত্ব বিদগণ যাকে বলেন নভিক মান্য--এয়াই হচ্ছেন প্ৰস্ন ইন্দো-ইউন্েগীয্ন ভাষার 
অআদিজনক। এভাষ। উপজাতীয়গণের মুখে ছড়াতে থাকে এবং এরা ইতিহাসের 
(বিভিন্ন কালে পশ্চিমে, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূৰ্বে ত। বহন করে নিয়ে আসে । এইভাবে 
নতুন দেশে এসে আদি ইন্দে[ইউর়োপীম্ন ভাষা-ভাষীগণ স্থানীয় অধিনালীগণের সাথে 
মিশে যায় মিশ্রিত হয়ে যায়, এতে সেই আদি ভাষার পরিবর্তন ঘটে ও ইম্দো- 
ইউরোপীয় নানা ভাব।দির সৃষ্টি হতে থাকে (এই ভাষার প্রাচীনতম হদিস যেগুলি 
আমরা পাচ্ছি ত। খৃষ্টপৃৰ ২য় সহত্ৰাব্দের )। যেমন, উত্তর মেলসোপটেমিঘার ব্ৰিতান্নি- 
ভাষা, এশিয়। মাইন্রের হিতী ডাব।, ভারতেও ইরাণে বৈদক সংস্কৃত ও আবেণ্ড।, 
গ্রীলে প্র'চীন এীক, ইতালীতে প্রাচীন লাতিনসহ প্রতুইতালিক এবং অগ্থান্। ভাষার 
মধ্য প্রাচীন ভ্রার্মানী, প্রাচীন কেলতিক, প্রাচীন বালটিক, প্রা5'ন শ্রাভিক--এসব 
ভাষার চিহ্ আংধুনিক জীবিত ভাষাগুলির দেহে রক্ষিত থেকে গেছে। খুই জনের পর 


প্রাচীন ভাষাদু আদি নমুন। বলতে এটুকুই বুঝবো ৷ 
প্রাচীনতম নমুন| 


কালের তুলনায় বাল টোশ্রাবিক (শ্লাবিক ভাষায় প্রতিনিধিয করছে রুশভাধা, 
রুশভাষাই এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অতিশয় গুরুতপূর্ণ ; বাল. টিকের প্রতিনিধি সদস্যা 
হচ্ছে লিখুয়ানিয়াল ) নবীনা ভাষ: কিন্তু ইন্দোইরাণীয় ভাষা গোষ্ঠীর নমুনাদি, যেমন 
ধরা! যাক, বেদ, এর প্রাপ্ত বর্তমান আকারের বয়সই হবে গিয়ে গ্ৰীইপূৰ্ণ দশম শতক। 
তেমনি হেলেনীয় ভাষা, হেমরের শরীক যার সন্ধান সূত্ৰ, তাও গিয়ে হবে নবম গ্রীঃ পুৰ 
শতকের । দেদিক থেক শ্রাবিক ভাষার দৰ প্রাচীন নুন! মাত্ৰ খত উন শতবের । 


৪ সাহিতিক্ট 


তবু কিন্তু এই ল্লাবক আর তার ঘনিষ্ট সংযোগসম্পল্ন ভাষা বাল টিক, ভাষা হিসাবে 
সব।চীনই এবং প্রত 16 ভাষার এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রেখেছেযা 
আবার অন্থ ভাষাগুগিতে এখন আর পাওয়৷ যায় না, ক্ষণে গেছে । বিশেষ ভাবে 
ক্রিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে এ কথ। খুবই প্রযোজা। 

আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাবা অর্থাৎ হিন্দী, বাংলা, মৈথিল ও গুদ্নয়াটি এগুলি 
আজ যেমন উন্নত তেমনি অধিকভাবে পরিবর্তিত, অতএব তুলনার্থ গৃহীত হলে সংস্কৃ- 
তের প্রশ্বই বিবেচ্য হওয়া উচিত, শ্লাবিকের প্রত বৈশিই্া!দি ধারণের শুহ্য রুশ্র ও 
অন্ঠান্ত স্লাবিক ভাষাগুলির সাথে সংক্কতের তুলনা আদপেই সহজতর ; আধুনিক 
ভায়তীয় ভাষাহুল নয-কেললা হিন্দী, বাংলা, মৈথিল বাগুদরাটি এগুলি আজ 
অনেক বেণী বিকশিত, রূপান্তরিত ঝা পদ্গিহতিত হয়ে গেছে । ইন্দোইউরোগীয় 
ভাষাবর্গের আটটি তাষা, আবার পুনরাবৃত্তি করে বলাযাক--দুটে৷ প্রধান গুচ্ছে 
বিভক্ত । পেঁলতি?, ইতালীয়, হেলেনীয়, জবান ( অধুনা বিলুপ্ত তুখারীয়, প্রায় ৫০০ 
খৃষ্টাব্দ কালে সিংকিঘাং ব৷ চীন তুকিস্তানে এর অভিৰত্বের কথ! জানা যায় ) পড়ছে এক 
হচ্ছ এবং আলবানার, আশ্রেনীঘ, বাল্‌টোপ্নাথিক ও ইন্দোইরানীয় ভাষাগুলি 
অপপ্রটিতে। প্রধম শুচ্ছেমূল 16 ভাষার পুরঃ কণ্ঠমূলীয় স্পর্শ ধ্বনি ( তথাকথিত 
'তালঝ' ধ্বনি ) কণ্ঠধ্বনিই থেকে গেছে, দ্বিতীয় গুচ্ছ ত!’ উন্মধ্বনি, তালবা বা দস্তা 
ধ্বনিতে ক্লুপাশুর পেয়েছে। 

এভাবে | ১০০ | এবশার অঙ্গ প্ৰয় ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হবে--যেমনটি 
ভাষাতা।ত্বষ্টগণ পুন্গঠন করে নিয়েছেন,-_*}মে৷০শ্ৰো৷৷ ; এর গ্রীক দেওরা। হয়েছে 
[ ছে] কতোন ( 'হে’ হচ্ছে উপপ্রত্যয় ; মুললব্দ ৮/ কতোন্‌ ), লা. কেন্তম 
| Centum ] ওয়েলেশ- কন্ত,, তোথারিঘ, কত | ও] এবং দানী, *খুন্দম বা 
= হান্দম, যেখান থেকে ইং. হান্দ ( ছেমন হাঙেড )। কিন্তু প্ৰত্ন ইন্দে৷-ইউৰোপীয়তে 
“Kmto’m. এর সংক্কৃতরূপ শতম্‌, আবেস্তায়, সতম্‌. লিধুৱ়ানিয়ায়, শিমতাস এবং 
প্রাচীন দ।বিক, সুতো, ক্রুশ, স্তে।। ঘে গুচ্ছ কঠাধ্বনিকে বলায় রেখেছে, তাকে বল! 
হয়ে থাকে কেন্তম গুচ্ছ' এবং যে গুলিতে ত!’ শিস্‌ ধ্বনি বা /শ/ কিংব! /স/ হয়ে 
গেছে, সেগুলিকে বলা হয় 'সতম গুচ্ছ" ॥ মুল লাতিন ব! আবেম্তীয় ভাষায় 
‘শত’ (১০০) নাচক শব্দকে সুবিধাননক নাম হিসেবে ধরে এই দুই গুদ্ছকে এভাবে 


সাহিতাকী ৫ 


নামাঙ্কিত কর। হয়েছে! সংস্কৃত ( এবং অপরাপর ভারতীয় আধ এবং কুশন উভয়ই 
শতম্_-গুচ্ছের ভাষ! হিসাবে পরস্পরের খুব সঙ্লিকট, ইংবেন্রী বা ফরাসী কিং 
আইরিশ ভাষার সাথে সংস্কতের এবং ওসব ভাষারু সাথে রুশেয় যেমন সম্পর্ক, তান্ব- 
চেয়েও এ সম্পর্ক নিকটতন্ত । এই যে মিল, তা নিঃসন্দেহে বিরাট মিল ; এখানে 
ঝঠধবনিতে উন্নধ্বনির প্রয়োগই এ ছুই ভাষার সামু চিহ্ন লক্ষণীয় । 

এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোশীয় ভষার বেশ কিছু শব্দাবলী বাল্‌'ট! শ্লাবিক (রুশ) 
এবং ইন্দো-ইরানীয় এই উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায় । এ সমস্ত শব্দ অঙ্কাল্ত 
ইম্দা-ইউরোলীয় ভাষায় বড় নেই। এবং প্রায়লঃ যে সব শব্দ মেলে, রুণ-সংস্কতের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণে পেগুলি খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। যেমন, সংখ।াবাচক 
চন্দ ২৩৪৫৩ ৭ সংবাদমূহের প্ৰতিশব্দ এরূপ £ 


দশ সংক্ুত 
[ দব1- 4৬5 | {দে = ৰই | 
| তি 7] | ত্র নি] 
| (তারি ০৭৮০ ] [ চতুর = 518] 
| পিয়াৎ [5,_! = pyc | [| পপ) পাচ ] 
| খ্রোস্ত, = 551 | ষন = ছয়] 
| পিয়েমু = vem ] | সপ্তন = মতি] 


৮ এবং ৯ অবশ্য রুশ ভাষায় তিন্ন । ১০, ১০০ রুশ £ ঢেনিয়াং= গং : দশ; রুশ 
ত্ডো=সং, শতম। আমি আছি বা চই রুশে হবে ইয়া য়োস্ন', সংস্কৃত 'অহষ 
আম্ম' ; তি গোলি = ত্বম্সি/সত্বয় অসি (তুমি আছ ) ; ওন্‌ এণ্ড বা দ্টয়েন্ত -+/আন 
€/আদন/কূপেছ চিহ্ন ): অন্তি (লে আছে); দ্বি এব্মি_বযাখ (প্রাকৃত, 
মহম্‌ ) স্মঃ, শ্মসি (আমর) আছি); ভি যোস্ডে = যয়ম্‌ ( বা ব:) স্থঃ (তুমি আছ) ; 
আনি সুং/সণ্ডি [ প্রাচীন বাণহা1|- লন, ('অমী’ স্থলে )নও; বুদ, = তবতঃ 
€(তে।মর। ছুদ্ধনে হও বাজাদ্ধ)7; ওন্‌ ল্যিউবিং- ছে ভালবানে (সং. লুভ্যতি); 
মি জ্ঞনায়েমৃ _ নগান ( মহাম ) জনমত (আমর! জনি )। 


সাহিত্যিকী 


সাধারণ শব্দ 


কতগুলি সাধারণ শব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ এবং প্রভায়াদি নিয়ে তাদের 
অন্তর্গত সাদৃশ্য দেখানে। যেতে পারে। ‘লেখে’ অর্থে ক্ল, গীশেৎ, সং পিশতি ; 
“ঘুমায় = কু, স্পীৎ, সং. স্বপীতি; ‘গৌরব’ বা ‘সন্মান’ _রু, সাবা সং. শ্রবঃ ॥ 
ভাইবোন, পুত্রকন্ঠা, ম! বাস্ত্রী এ শব্দগুলো যথাক্ৰমে £ 


ক. | ভ্ৰং=৮০৪৷ ] সং. [ ভাতৃ = ভাই ] 

| সেস্ন। = 550৫ ] [ স্বস্থ = তগিনী ] 

[ স্বীন = syn | [ সূমু = পুত্ৰ | 

{ ছদোচ = doc” | | দুহিতৃ = কঠা | 

[ ম।ৎ (6 )= mar’ | | মাতৃ = জননী ] 
{ আানি-জয়া ] 


| জেনাল 278 | 


‘পিত!’ শব্দের রুশ প্রতিণদ/আতিয়েৎস/ [ 209], যার মাৰে সংস্কৃতির একটি 
বাল-শব্দ [ তাত ] এর তুলন। হতে পারে। [আগে৷ (ই)ন/ | ০0501) ]= | অগ্নি ] 
( আগুন ); /জশীম/-| হিল] (শত) /05,) সিয়াহুনি গারা/ { cecnii 
£০ | | প্রাচীন * কিয়েস“নি গার / * (৩9৮ 89 / থেকে ]7কৃক্ণগিণ্রি | 
(কাল পাহাড়, Monte 60০); / তিদ্‌ব৷/= [ ব্ধিব৷ ]; /দাৎ €(চ.)- 
+*/ দা! (দেওয়| ); / ইদিযাৎ / [০৭30] = [ অদণ্ডি ] * তারা খায় }; / দিন 
[ den |=! দিন|; / নোচ / = [ লক্ষ ] (রাত) 3 / দোপগয়ে / [ dolgoe | 
(ইং. /লং/ ব। লথ৷ ) =[ দীৰ £1; /বোগ,/ ( অষ্1)-[ ভগ্‌ | ( ভগবান, ভাগ্য 
প্ৰকৃতি শব্দে ঘেমন ; প্রাচীন পালাতে ‘ভাগ্য’ অর্থে /বগ/ [0800 ] হতে }; 
/ স্ভ্যেং / | ১৮৫৫] ( মালে! ) = শ্বেতঃ | (সাদ )। 


শ্রভ বর্গের বিভিন্ন ভাষা যেমন রুশ (বৃহৎ রুণীয় বা ভেপিকোরুদুকী ), 
শুভ্র রুণীয় ( চিলোরুসকী ), রুথেনিয়ান অথবা লাদরুশীয় ( মালোরুদকী ), 
পোলীশ.. চেক, শ্লোভাক, প্লোভেন, যুগোশ্ন/ভ, মেসিডোনীয় শ্লাভ ও বুলগারীয়- 
এর! সবাই পরম্পর পরুজ্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পজ্ত। এদের সম্পর্ক বাংল!- 


স।হিতি!কী ৭ 


আস৷মীঘ়া, উড়িয়া, মাগধী, মিথিলী ও ভোজপুৱীদের মধোকার সম্পর্কে মতই প্রায় 
এ সবগুলি ভ'ষারই উৎপত্তিমূল এক-_প্রন্-প্রাভ দেই সাধারণ উত্স ( ষ্টারোল্লাভস্কি 
য়িখিক্‌ ), একদা খু জন্মের পর প্রথম সহভ্ৰাস্সকালেন্ন প্ৰথম দিকে এ ভাবাই ছিল 
একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম । নবম শতকে এসে ছখন বাইজেসট।ইন মিশনাঠী কনঠেন- 
টাইন ও তাঃই সহোদর মেখদিয়ুলের খৃষ্টধর্া নুপাসনের অনুবাদ প।ওয়। ধায়, এগুলি 
বূলগানিগার প্রাচীন শ্লাবে উৎকীণ লিপি থেকে করা । ল্লাব ভাষার অন্য সমকালে 
প্ৰচলিত বাইঞ্জেনট।ইন বা কনগানটিনোপলে প্রচলিত গ্রীক বর্ণমাল। তার) ব্যবহার 
করেন এবং সেই সাথে শ্রাবের মে সহ স্বরবণ ও ও বাঞ্জন ধ্বনির কোন এক প্রতিলিপি 
পাওয়। যায়নি, সে গুলোর জণ্ঠে কিছু নতুন অক্ষত বা চিহ্ন ছুড়ে দিয়ে তার। এর 
ঝলেবর আলে বৃদ্ধি করেছিলেন । প্রথম শ্রাবিঃ বাইবেলে রক্ষিত এই প্ৰ/চান বুলগাহিয় 
ভাষা-ঘাকে আবার প্রাচীন শীর্্াপংশ্লিষ্ট শ্রাব ভাষা বলেও লোকে ভুবনে সেখানেই 
আমর] রুশ ভাষান্ত প্ৰাচানতম নিদর্শন দেখি । স্বভাবতই এই প্রাঢীন শীঞ্ায়শ্র।ভ 
ভাষ! অবাচীণত। হেতু ও সম্যক রক্ষিত থাকায় আধুনিক রুশ ত।ব। অপেক্ষ, সংস্কতেএই 
নৈকট্য প্রকটিত করে। 


বাংলার সমপর্যায় 


প্রাচীন গীসাঁয় শ্নাভ অত্যান্ত প্ৰত্যয়-বিভক্তি সম্পন্ন তা'ঘা হিল; সংস্কুতও 
তেমনি । রুশ তাষ৷য় বহুলাংশে এই বৈশিষ্টা থেকে গেছে। বিশেণ্যেঃ--বিশেষত: 
ছয়টি কায়কের যে চিহ্য, এবং ঝাকরুণিক শ্রেণীবিভক্তি_ এলব সংস্ক তের মতই রুশ 
ভাষায় বিস্তুত লভ্য। প্রাচীন শ্সাতের ক্রিয়া ব্যবহার প্রণালী অবশ্য রুশ তাষ৷য় 
যথেষ্ট সহজ করে এনে তার পুনবিস্ভাল কর! হয়েছে_এতে প্রমাণিত হয়, এ বিষয়ে 
আর্দভাষাগুলির সাথে লক্ষ৷যোগ্যভাবে এর সম্স্তত্রাল অবস্থার সি হয়েছে ( বিশেষতঃ 
পুর্বভ।বাগুলি বা বাংলা-অস।মী-উড়িপ্না ও মৈথিল-মাগধী”ভোজপুহী এবং যারাঠিতে 
তা প্রযুক্ত )। ইন্দো-ইউন্োপীয় ভাষায় অতীত কালের রূপ লনই বাদ গেছে 
(অসম্পন্ন ও সামান্ অতীত লুঙ, ক্ৰিয়ারূপ সমূহ ), পরিবর্তে অভীতকালের একটি 
লতুনরূপ, ভাববাচ্যের /[-‘ল'-/ যুক্ত হল ( যেমন, রুশ/বাল/ [0011 (ছিল) 
বিহারী |'ভইল' ]; /দাল/ (৭ ] (দিয়েছিল ) বাংলা | দিল], বিহারী 


সহ 


৮ 


| দেল ]; / ভীদেল্‌ / { ৮id৫! | ( দেখেছিল ) = সং, ৮ বদ,+ /-ল-/ ( অতীত 
ক্ৰিয়াবাচক ); / পিল, / | 621 | (পান করেছিল ) = বাংল| | পি’ল }; (য্নাল,/ 
[2:31 ] ( জেনেছিল ) = বাংল [ জাশিল } । 


মূল শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভক্তি বা প্রত্যন্ন-উপ প্রতাঘাদি ঘোগে নতুন লব্দ- 
সৃটির ক্ষমতা সংস্কৃত এবং আীকণ্জন্রন ভাবাদিতে বর্তমান ; ইন্দোইউরে৷পীয় 
ভাষাহিসাবে রুশ তাষাও দে ক্ষমতার অংশীদার । রুশ শব্দ কখন কখন দীর্ঘ মনে 
হতে পারে, তবে অৰ্নন, এক ও মংস্কৃতিও তেমন দীৰ্খশব্দাবলী কম নেই! রুশ ধ্বনি 
সকল সময় লেখরা(তিহ সাথে সামঞ্জহ্য রাখে না, ফলে নবিশীদের পক্ষে এ ভাষার 
আগ্মতীকরণ খুব কষ্টসাধ হয়ে ওঠে, যেমন-_ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো £ 


[যুদ্‌ / । হন) 
/ শচ. / (১৮ 


এ ছাড়া শব্দের আদিতে অনস্থিত যুগ্য বাঞন ক্ন্ম_[ 107], দ.ন্‌ (dn), যনু (2, 
এবং এন তালব্যদ্ননি না তালব্যীভবনের স্ুত্রসমূহ | তথাপি এ ভাষ! খুবই নমনীয় 
স্থশ্রাবা । 


ধৰ্ন সংস্কারে জঞ্চ কনঠ্)যানটাইনকে নিদ্ধপুরুষ (সন্নিলিদ ( কুৱিল্লস ) নামে 
আখা! দেওয়| হয়ে থাকে। এ নাম থেকেই রুশ অক্ষরের নায় হয় গিরিলিক লিপি । 
নেক ক্ষেত্রে লাতিন-রোমান লিপির মতই গ্রীক বনাদির আকারও একই রকমের হয়, 
কিন্ত ভার ধ্বনি উচ্চারণ সম্পূর্ণ ব্বতদ্র । যেমন / [20 / কথাটা রুশ আক্ষনে হবে 
[6 07) RU} এখানে / ‘হ’ / ধ্বনির কোন লিপি নেই এবং [')%' ] অক্ষরটি 
(পাশা [ ‘খুদ’ ] ত / ‘খ’ / এর মত উচ্চারিত হ৫) সেই ধ্বনির জন্তু ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। আবার [জ] ধ্বনির জন্য, যেমন ইং, / ] /, সম্মিলিত [ 425/9215 ] ব্যবহৃত 
হয় এবং ইংরেজী [০]. [৭}}}, [200] প্রভৃতির সন্ত স্বতন্ত্ৰ এক একটি করেই 
বান রয়েছে । / জহরল।ল' / কে এব লিখবে [020৮9১91151] (এখানে [x | 
=/ ‘থ'/ বা/'হ'/)। 


সাহিত্যিকী ৯ 


পরিশেষে আমি ‘সু্খওব’ থেকে একটি চরণ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধ,ত করে 
আমার বক্তবা শেষ করছি । এ কবিতাংশে বৈদিক লক্ষণগুলে। মুল্যবান । এটি নেওয়া 
হয়েছে শ্রবে৷ অ পল্ক ইগে।রোভে (5155০ 0 2০1 18০0৫%৫ ) বা ইগোরের 
ল$ন কাহিনী থেকে) দ্বাদশ শতকের এই বীরবসত্মক কবিতার মাত্র ৭৯০) চহৰ 
প্রাচীন রুশ ভাষায় রচিত এবং তা’ জাতীয় মহাকাব্য রূপেই আনৃত। প্রাচীন 
ফরাসী কাব! চাপ" ছা রোলে'। বা প্রাচীন স্পেনিশ 'পোয়েমা দেলসিদ’ এবং 
ঘুগোশ্রাভে 'কম্তোতো-র মহাকাব্যের সাথে এর তুলন! হতে পারে। নীচে অধুনিক 
রুশ ভাষায় ভাষ্ান্তরকরে ত!’ উদ্ধ,ত হুলে। ঃ 


স্ভেংপয়নে, ত্রিয দি, স্তেত্লয়ে সোন্ৎসে, 
দলিয়। যাসদিথ তি তিপ্লে ই প্ৰেক্ৰাস্‌নে৷ য়েসি 
রুশ £ [ 5৮০০৩, 0024, svetloe solntss 
9158 ৬5০৮ ty 001০ i prekrasno esi 2 | 
=ংস্কৃত : শেতল, ত্ৰিধ। শ্বেতল সূখ ! 
(--) বিশ্বেষু থম তাপল: 
(--) প্রকৃষ্ণঃ অসি । 


অঁ 
( সু V৮ নুর (= সল্‌ ) + ) 
স্বচ্ছ, হে ত্ৰিগুণ স্বচ্ছ মং । 
সবার জুই তুমি তাপল 
এবং উতকুট ॥ 


অনুবাদের টীকা 


১.১ 

ডঃ সুনীতি কুমার চট্রোপাধায় এ প্রবন্ধে যে বক্তসা রেখেছেন তা’ স্বীয় 
অধীত জ্ঞান এবং আতন্রতালক,-অতএব এর ব্যাপকতা ও গতীইত৷ স্ৃুঅমুয়েয় । 
এটি মরহুম অধ)াপক মুহম্মদ অ।বগ হাই-এই পাঠাগার থেকে গংগুহীত এবং সম্প্রতি 
বাংলাদেশের প্রায় মন কটি বিশ্ববিহাথেই রুশ তাষানু প্রতি সাএহ দেখা ঘাওয়াতে 


১০ সাহিত্যকী 


ডঃ কাজী আবুল মান্নান সাহেবের অনুরোধে সাহিত্যিকী'তে প্রকাশাখ অনুবাদ 
কর! হলো । অনুবাদে বন্ধু সুজন অনেকের সাহাযা নিয়েছি নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঞ্জে; 
অধ্যাপক অশোক সুর মুখাজি। অধ্যাপক ভুবন মোহন অধিকারী, অধ্যাপক হায়াৎ যামুদ 
( লেলিন গ্রাদের ছ।ত্র ) এবং ডঃ শফিক হায়দার চৌধুরী (সস্কে। ঝেট-ইউনির্ভারদিটিতে 
এর ধিসীস হয় )। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে আগত রুশ নৌ-কর্মীদের সাথেও মাঝে 
মাঝে আলাপের সুযোগ হয়েছে। 


অমুনাদে তবু আমার সংকোচ দুর হতে পারেনি । এবং ইতালীয় প্রঝাদে 
আমারও আস্থা, অনুনাদক কখনো! বিশ্বস্ত হয় ন!, বরং অধিক সতা বল৷ হয় যদি বল! 
যায় প্রথক।$--ট্রোটারু £ 'Traduttore—tradicore’ | অপর ভাষ। সবদাই মানুষের 
কাছে গ্রীক থেকে যা; অর্থের হেরফের, উচ্চারণের ভেদ, বণ ব। অক্ষত্বের বৈষমা 
প্রভৃতি দেই অবশ্য শওবনীয় ছুরতিক্রমা গিরি) সম্ভবতঃ এ জন্তেই জাপাশী প্রধান 
মন্ত্রীর গুখে '01:5590501  উচ্চানুণটি মিত্র শক্তির চরন পত্রের প্রতি অবহেলা 
প্রদর্শনের হেতু হয়ে ছাড়িয়েছিল : বেচারা সময় প্রার্থনা ও ‘মূলতবী মণ্ডব্ের' অর্থ 
হয়ে দাড়ালে। নিঃশব্দ মৃতু।র কামনা ৷ হিরো সম/-নাগা সিকায় দে ইতিহাস চিরশুন 
হয়েরইল। এই দাঁঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এ কথাটুকুই সবিনয়ে উল্লেখ করা যে, রুশ 
ধ্বনি ও ভাষার বাংল। পিপাযন্তনে এবং অৰ্থশুরে আমার শ্রমের বিনিময়েও মিত্র 
পাঠকের কাছে আমি এক হতভাগা সুদুক্ধকা। ইতালী প্রবাদকে আমি হয়ত 316 
ভাবেই সত্য প্রমাণিত করলাম । উৎসাহী পাঠকের ভন্তে পরিশেনে একটি ক্ষুদ্ৰ 


নিৰ্দেশপঞ্জী দেওয়। হুল । 


অমুন।দে বাবদ্ৃত চিহ্নাবলীর দায় আমার এবং তার ভিত্তি ডঃ শ্রনীতি কুমার 
চটোপাধ্যায়েই অপর একটি প্রবন্ধ; আলোচ প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিহগবলীও 
অনুসরণেও এ প্রবঙ্গের সহায়ত! গ্রহণ করেছি £ 

‘Phoneric Transcriptions in the Historical and Comparative 
study of Indian Languages'—Suniti Kumar Chatterji. 

{ Indian Linguistics, ৮০] 17 £ June 19579. PP 228---239 ). 
এ দ্বাড়া সুনীতি বাবুর দেয়া বানানও বদ্ধনীর মধো দেখানে৷ ইয়েছে। 


স।হিতিকী ১১ 


১৯১. ১. 
রুশ ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে শ্বরধবনি এবং ব্যজনপবনির দিক থেকে 
এ ভাষা অত্যন্ত ধনী ৷ তালবা ধ্বনিৱ প্ৰায় সব কটিই এ ভাষায় প৷ওয়৷ যার 
[ Sh, 2h, ch, 51967, ty, dy, ly, mY ] এবং স্বরধবনি উচ্চারণ, বিশেষতঃ বঠা 
[i] প্রভৃতি যুক্ত ব্যঞ্জন [ /*৮১ছ/, /vstruf. 120 ] যেমন | Zdravstvuy tye ] 
প্রভৃতি শব্দে, অঘোষ বাঞ্জণাদি ( /৮/-৯/01 ), সাধারণ ধ্বনি /০/, /7/, 191. 12/ 
এবং অর্থনথর ধ্বনি ( [৯]->/৮/ )-র উচ্চারণ বেশ ছরূহ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তণুপৱি 
ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থানেও (01507506197) অতিরিক্ত ধ্বনি ক্ৰিয়। ও বৈচিত্ৰ্য উৎপাদিত 
হয়। [|] বা (৫) ধ্বনির অন্তা অবস্থানিক উচ্চারণ লক্ষ্যণীয় । এ ছাড়া কতক বাঞ্জণ 
ধ্বনির মাথ;য় থাকে নান! কষ ফুটকী বা টান ব1 অনুরূপ চিহ ( বিশেষতঃ ০, এ, 0 
1, $. (, 2 প্রভৃতি মূল বণেএ ওপরই এ সব লক্ষ্য করা যাবে) ৷ হ্বনান্ত ও মুক্ত বাজণের 
মধ্যে (৪) উচ্চারণ { উল্লিখিত ভুকু বা ফুটকী সহ ) অন্তান্ত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকর মনে 
হুবে । 
রুশ ভাষ। পিরিলিক লিপিতে লেখ। হয়। অবশ্য সব শ্রাবন ত'ষাই যে একই 
লিপিতে লেখ হয়. তা’ নয়। পোলিশ-চেকশ্লোতাক-ওঘেনডিল প্রভৃতির ভাষার 
লিপি ভিন্ন । বাইঞ্জেণ্টাস্থনের মাধ্যমে যারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, তারাই এক 
লিপি অনুসরণ করে আসছে অগ্াবধি। আবার একই লিপি হওয়া সত্বেও শ্লোভ৷নিয়৷ 
ও বূলগাহিয়াঘ স!থান্ত প্রভেদ দেখ! যায়। এই লিপিভেদে নির উচ্চাঠণ পাৰ্থক্য 
এসেছে ৷ 
(Bl~fv/ 
[171+৮/0/ 
[৮1121 
[2]"_/১/ 
[X]l~/kh/ 
রুশ ভাষায় এমন আরে! অক্ষ আছে ( অঘেোষ ব। থোদ উন্ম পলি, প্ৰশস্ত 
দন্তা ও মধা তালুদ্ত স্থানীয় ধ্বনি সমূহ ) যেগুলির প্রতিবণাকলুণ বাংলায় অসঁগ্তৰ । 
নিয়ে রুশ স্বর ও ন্যমসুণের তালিকা [ ধ্বনিত৷|বুক্‌ নাঘ করণে ] দেওয়া গেল £ 
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১. 3. ২, 
ক. রম্প ব্বরধ্বনি £ 

সন্বত-__ সম্মুখ ; [কেন্দ্ৰিক ]; পশ্চাত। 
[কেন্দ্রিক ] ধ্বনিটির স্বনিৰ্ভৱতা শক্তি অল্র, অনা অবস্থানে 
ব্যবহৃত এবং তালবা ধ্বনিঅন্তর কোনও ধ্বনসংঘোগে 
ব৷ক-প্ৰবাহিক উৎপাদনে লভা। 

অর্ধাববৃত-_-সম্খুখ ; পশ্চাং । 

আনত, বিবৃত--মধ্য । 


উচ্চারণে জিহব'র স্থান মাত্রের পরিবর্তনেই কেবল এই ধ্বনি সমূহের উচ্চারণ 
পাওয়া যাবে--এমন ধারণ! করলে ভুল হতে পারে, জিভ ও ঠোটের ক.রুকাজ, মুখ- 
গহ্বরের নিয়ন্ত্ৰণ ও জ্বরগুণ উৎপাদনের কৌশলও আয়ত্ত করা আবশ্যক ৷ ন।সিক্য স্বরধ্বনি 
পুরোগ ত, সন্ম.খ মংবৃত [ই] এবং অর্ধবিবৃত কেন্দ্রিক [তা] প্রাচীন কালে সংরক্ষিত 
ছিল ৷ লক্ষাযোগ্য সংস্কৃতে আনত শ্বর পশ্চাৎ স্থানীয়, কেন্দ্রিক স্বরগু:লে। অর্ধ বৰুত 
অথবা অর্ধসংবুত। 


খ- ব্যঞ্জণ ধ্বনি 2 
ল্প ্ট_-পশ্চান্তালুল্জাত ; দস্ত্য ; ওঠা । { ( খেন ও অথোধ ) 
উন্ন--প্ৰশগ দস্তা ; দন্ভ্য ; দস্তৌ্ঠ । 
+ পশ্চাত্তাণুদ্৷ত । (ঘোষ) 
+ মধ্য তালুদ্র।ত । { অখে৷ষ } 
ঘট-_প্রেশস্ত দন্ত] ; দন্ত । 


চলতি রুশ ভাষায় ঘোষ পশ্চাত্তালুজ৷ত ধ্বনি--১টি ও ঘোষ ধ্বনি ২টি ; 
মধ্যতালুজাত খোষ ধ্বনি--১টি; প্রশস্ত তালুজাত থোষ ধ্বনি--6টি ও অধোষ ধ্বনি 
_ ২টি; দস্ত্যথোষ ধ্বনি--৬টি ও অঘোষ ধ্বনি--২টি ; দস্তৌষ্ঠা ঘোষ-_১টি ও 
অথেষ ধ্বনি ১ট; ওণ্ঠাঘোষ ধ্ব(নি--২টউ ; আঘেষ একটি । তালব্য ধ্বনি বলে যে 
ধ্বনির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি মূলতঃ দ্বার্থবেধক এবং ‘080099]) পর্যায়ে 
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ধ্বনিগুলি আসলে বিবিধ ধ্বনি ( 75131515, বা তালব] ধ্বনি, ৬৩1৪৩ জিহবামূলীয়, 
Labiovelars ব| ভিহ্বো্ঠা ধ্বনি ) । এই ধ্বনিরই বিবিধ বাব্হার ক্রমে শতম ও 
কেন্তুম গুচ্ছের হতি। এ ভাষায় নমন ধ্বনি ও কঠিন ধ্বনির সংখ্য। প্রায় সমান সমান, 
এর মধ্যে ১২টি বা তার কিছু বেশী ধ্বনির উভপ্ৰক্ৰিয়ার উচ্চারণ গন্তৰ। এসব ধ্বনির 
আগে পরে স্বরধ্বনির অবস্থান গুরুত্পুর্ণ পরিবর্তন আনে ৷ অথেষ ও ঘোষ বাঞ্জণ 
সমূহের মধ্যে উপরুল্লেখিত ধ্বনির অতিরিক্ত সহধ্বনি বা অতিরিক্ত ধ্বনি মেলে। 
এ ছাড়া কঠিন ও নমন ধ্বনির সংমিশ্রণে বছতর নৈচিত্রোর সরি সম্তব। 
পা. অর্ধ ব্যগ্রন 2 


নালিগা-_ দন্ত (১টি) 
+ ওঠা (১টি) 
তরল-- দন্ড (২টি) 
১, ১. ৩ 


শত ভাষ|-( ২৭ কোটি লোকের ভাষ! )-তাধীদের পো ভাযাগত প্ৰভেদ 
মূলতঃ অশ্রু । ইউরোপে IE ভাষার অপর যে কোন শাখার আন্তঃ তাষাগুলির মধো 
যত প্রতেদ, শ্লাভ শাখার ভাবাগুলির মধো তত নয় । ইতালী, স্পেনিশ, বা পর্ত শী 
ভাষ।ভাষীগণ অথবা জর্জন, হল[[ও, শ্বইডিশ ও ইংরেজী তাষাভাষীগণ কিছুট। ভাষ! 
ত্রান না থাকলে পরুম্পরকে বুঝতেই পারবেন ন!। কিন্ত রুশ, পোলিশ, চেক, 
যুগোশ্র(ভিয় তাযাভাষীদের সে সমস্য) নেই :ঃ এদের ভাষ। বাবহ।রের প্ৰভেদ বড় 
জোপ এই রকম ; 


জমি-ক্, /ভ্রি/যিয়! 
পো. / প্রেমি 
চে. / জেমলা! 
সা-ক্রে৷ / জেমীয়! 
একটি বাকোর বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ লক্ষা করা যেতে পারে £ 


/ 


চেক- Ano, 28010) man tri. 
পোল. Tak, matko, man trzy. 


১৪ গাছুতিকা 


বুল, Da, maika, imom tri. 

রাশ. Da, 09111, 0 menja” tri. 
কিন্ত 

ইতা, 91, madte, ce n’ho tre. 

ফর. Oui, merce, }'60; ai trois. 

ল্পে. 51, madre, (yo) tengo tres. 

কমা. Da. mama, mea, en am 061, 
এবং 

ইং. Yes. mother, ] have three, 

রন, Ja, mutter, ich habe drei, 

ড[চ, Ja. 19600. ik beb 91012. 

ই. Ja, moder, jag har tri. 


তবু রুশ ভাঘ। ও সে৷[তয়েত্‌স্কি এক ভাষা নয় এবং সরবাবও সবাইকে রুশ বলতে 
বাধ্য করেন নি। মোটানুটি ১৪৫ ব! তদধিক ভাষায় সোতিয়েং ইউনিয়নের ২৩০ মিলিয়ন 
লোক কথা বলে সোভিয়েতে রুশ ভাষায় বছ বিদেশী শব্দের ভিড ( এজেপ্ট, ব্যাস্ক, 
ভিপ্লোষ্যাট, টাস্ক, পাইলট, জেলাছেল, মটর, অটোমবিল, পাসপোর্ট, টেলিফোন, 
জর্প(ল, সিগার!, ক্রাশ, প্রফেসর, ক্রার_ 2৫10৮, কদনেল Kn), মেনু ইত্যাদি! আর 
আছে, ইনকেনিয়র ( ইনঞ্জিনিয়ৰ্ব ), গদপিত৷ল (হদপিটাল ), বুউল্লেটন ( বুলেটিন ), 
সথর ( সুগার ) প্রতি জাতীয় শব্দ ) লক্ষাযোগ্য । 


১, ১. ৪. 

রুশ প্ৰকৃতি তাঘার মূল যে বাল্টো-শ্রাব ( শ্লাব ভাবার সাথে বাল্‌টি? 
ভাষাগুলিও এ স্তরে একত্র কয়৷ হয়, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ইন্দো-সর্রাণীয় হয়েছে), 
ভার মধ্যে শ্রীক্-লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় সাথে অধিক হেলে বাল্টিক ভাষার 


বিশেষতঃ সংস্কৃত প্ৰভৃতিন্ন সাথে লিবুয়ানির মিন প্রায় আশ্চর্ন্থনক। লী বলেন 
( ১৯৬৬ }); 
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‘Lithuanian enjoys distinction of being described by linguists 
as a modern tongue which comes closest to the original 
Indo-European of all the modetn languages of the group. 
It retains practically all of the Indo-European inflections, anda 
measure of the old Indo-European pitch accent.’ ( P. 350 )+ 
এবং ড. তারাপরওয়াল। উল্লেখ করেন, 
'Lichuanian‘‘“tepresents the most archaic type. Among 
other things it preserves the ancient pitch or musical accent, 
which was used in Vedic Sanskrit andin ancient Greck.’ 
( P. 303 ) 
বাল্টো-শ্রাব ভাষ।গুলিন্ব মধো একমাত্র বুলগারিয়াই এখন প্রায় গোত্ৰচ্যুত 
হবার পথে; বাংল৷-ইংগ্েমীর মত এ ভাষায় অনু) ভাষার প্রভাব যথেষ্ট, এবং 
প্রকৃতিগত তাবে ত1 /910081 3 1 আসলে সাব ভাষ! সংশ্লেষণ মূলক তাৰা ৷ 
গী তাই বলেন, The Process of transition froma synthetic to an 
analyiical structure, so apparent in the other two great western 
groups of Indo-European, is largely nonexistent in slavic’ ( [+ 339) 
বুলগ!(প্লিয়া তার ব্যতিক্ৰম মাত্র ( তাগ্নাপরওয়াপ। £ ৩০৪) 


১. ১. ৫ 

বঝাকরুণেন দিক থেকে যে বৈশিষ্যগুলো। চোখে পড়বে, সে হচ্ছে £ 

ক, রুশ ভাষ।ঘ ইংরেশ্রীর মত বর্তমান কালে "০ ৮৫' ক্রিয়ার কোন রূপ গ্রহণ 
ক্লে না; প্রায় বাংলাতে যেমন । অর্থাৎ ‘আমি হই? (I ০) ন! বলে শুধু 
‘আমি’ বললেই চলে। সুনীতি বাবু অবশ্য দেখিয়েছেন [ ya es (1 am) ] 
[ ¢y csi (thon art) 1,— রকম বাবহার আধুনিক রুশে অবশ্য নেই, হয় না। 


খ. কুশ ভাষায় দ্বি-বচন ( পীঃ ৩৬০ ), কারক-বিভক্তি, তাতাত কালের ভরশ্য নতুন 
ক্ৰিয়া, ধাতু সংযোদন ত্রীতি ও লিঙ্গ ভেদ ( পি. সি. মঞ্জুমদার, ১৩৭৮ : 
১৭-১৬ ৩৩), প্রস্তুতিতে অতীতের কূপ প্রায় সংরক্ষিত । তবে ভাষার 
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প্রাচীনতম (তারক) চিহ্নিত ডাব৷ ক্লপের ) কালে ভাষাতাৱিকগণ লিগ ভেদ 
দেখান নি; অনুমান কর! হয়, ক্রীবেয় বহুবচনের ক্লপান্তয়ে স্ত্ৰালিঙ্গ প্ৰভৃতি এসেছে । 
মূল ভাবার কালও সময় শ্যাপক ৱিল না। ( তুং, সুনীতি বাবুর মত, বৰ্তমান প্রবন্ধ ), 
কারক সংখা প্ৰায় সংস্কতের অনুরূপ ( কেবল আনেনীয়, আলবানীয় ও তুখারিয়-তে 
কারকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য দেখা যায়, এবং ধূলগারিয়ায় মাত্র একটি । ) টানা 
হর ও বোকের চাইতে শ্বাসাঘাতে প্রাধান্ত আছে [ বিভিন্ন উপ ভাষায় অবশ্য ভিন্রত। 


দেখ যায় } । 


১, ১, ৬ 
ক্লণ ভাষার সাথে লংদ্ হনু এবং বিশেষতঃ বাংলা ভাযার মিল সন্ম৷ন ঝলেছেন 


ডঃ সুনীতি কুমার, এটি যে কোন পাঠককেই কৌতুহলী করবে; অনুরূপ আপলোচন৷ 
বাংলায় কেন, অপনু ভাষাতেও আমাদের দেশ ইতোপুরে ইয়নি। সুলভ তাষ!তব্ের 
গ্রন্থগুলি এক চক্ষু হরিণের মত ৷ কিন্তু মূল ধ্বনির প্রতিব্ণকরণ লেখক যে ভাবে 
করেছেন, বাংলায় ত! আন৷ অসন্তৰ । এরম্সন্ড আমাকে বিৰল ঝাবন্থা নিতে হয়েছে 
এবং প্রতি মুতর্তে P, Lehr৷an-এর এই রকম ভাষাতাত্ত্বিক কিছু প্রবন্ধের 
অনুবাদের পযালোচনায় জর্জ লেন ( ১৯৬৯ ) যা বলেছিলেন আমার তা মনে পড়ে 
গিয়ে সংকোচ বোধ করেছি £ তিনি লোহ্ম্যানের পরিকল্পনাও অনুবাদের প্রশংস। 
কর। স:ববৃও পাঠকের উপকার অনুতব করেছেন মূলের পুনপ্রকাশে ও তত্সহ টীকা/ 
ভূমিকার সংযোজনে। অনুবাদের ভিন্ন উপকার কি স্বাদ তিনি পাননি। মেগ্েত্রে 
পাঠকের তৃষ্ণা জাগানোটুকুই আমার এখানে উদ্দেশ্য ; এসং লক্ষা। 


১, ২.১ 

প্রত; উল্লেখ আৰুহ্যক যে, পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন তাষাগুলির প্রতি আবার 
একটু লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে ( আমাদের দেশে অন্ুঙ্ধপ অনুরাগ কখনো জমাতে 
পারেনি )। জআ্যাংলো-সেক্সন পুব ত্রিটানিকের ওয়েল্শ ও ত্রিটন প্রভৃতির 
পুনরাবিকার বা তংনিষয়ক নতুন তথ্যাদি সন্ধানের চে চলছে; তেমনি হিত্র'র 
পঠন পাঠন নির্ধারণে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্ধের গন্ধ পেয়েছেন অনেকে | 
জুনিয়র প্ৰীসন তার 02006 Relationship Among Languages প্রতি 


সাহিত্যিকী ১৭ 


আলোচনায় তুলনামূলক ভাষাতব্বের আধুনিক গুরুত্বটি দেখিয়ে দেওয়ায় লুপ্ত ভাষাগুলির 
বা সনাতন ভাবাগুলির সাহায্যে তৌলন পদ্ধতির আলোচনার উৎসাহ বেড়েছে 
দ্বিগুণ! ৷ 


এ (লেন, Henry Hoenigswald প্রভৃতিদের ইদানিংকার কাজেও ত!’ 
উপলব্ধ ৷ সংস্কতের প্রতি অথবা 21 ভাষার প্রাচীন নমুনার অন্ত প্রাচীন ভারতী 
ভাষ! পুনৰ্গঠন ব। আবিক্কারের প্রতি ধোক ও তদবিষয়ক নতুন নতুন চিন্তা হও৪1 
আবশ্যক-_কেবলমাত্র ওঃ শহীদুললাহ বা সুনীতি বাবুর বরাত দিয়ে সব উতরনো 
উচিত হয় না। 


ভারতের রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ডঃ লিছ্ছেম্বর বর্ণ, ডঃ বেনারুৰী দাস 
জৈন, ডঃ পি. এস, শুব্ৰমান্য শাস্ত্ৰী, ডঃ টি. পি. মীনাক্ষী সুন্দরম গিল্লাই, বটকৃষ্ণ 
ঘোষ, বর।মস্বামী৷ আয়ার। ভি. ভি., রামযুতি, সৈয়দ মহীউদ্দিন কাদরি ঝোরু, 
ক্রি. গোণ্ডা, ডঃ তারাপরওয়াল।, জি. তি. টাগারে, কাত্তে, ছারা, ঘাটে; আলাম 
ব। গৌহাটিতে বঝানীবান্ত কাকতি ও ডঃ এল, বিশ্বাস; পশ্চিগবঙগে শ্ীপ্রবোধ চন্দ্ৰ 
বাগচী, ব্ৰীহ্বকুম।র সেন, পি. পি. মজুমদার, প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের যে সব অব্দানে 
ভাষাতত্বের এই বিশেষ শাথাটি সমৃদ্ধ হয়েছে ( যস্মুগম পিললাই, খুব, চান্দানী, 
কেলকার, বিহগিরি বাঙ্গালোৱের পটনায়ক, দিলীর দাশেয়ানী, পি. বি, পণ্ডিত ব1 শর্ন। 
প্রভৃতি ভি্রধারাত্র ভাষাতাত্বিকগণের কথা বাদ দিয়েও ) তাতে এর মূলা ব গুরুত্ব 
বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট । তদ্বপন্ৰি আছে ভরত প্রবাসী বিদেশী পণ্ডিতবৰ্গ ও জঅন্তান্ত 
বিদেশী ভারত পথিক, মাক্সসূলার থেকে মাকডোনাল্‌ড, আঁয।স৭ন থেকে বীম্স, বচ 
থেকে লেতি; রাশিয়ার নভোকভ. থেকে ওলগ। আখ্মানোভা, অথবা মার্কিনী 
পণ্ডিত এালেন কীলার (১৯৭২ ) থেকে গার্ল৷গু কানন (উইলিয়াম জোনস্‌ সম্পর্কিত 
কাজের অগ্ভ বিখ্যাত ), লে. উইলফোর্ড, মলে] ইমেনু!, হাত্রিস--প্রতৃতি [ বল। বাহুল্য 
এটা তালিকা নিস নয়, সীমানার দিও. নির্ণয়ন চেষ্টা মাত্ৰ; এবং নামোলেখ 
 স্বেচ্ছাচারিতাচ্ছন্ন ] এবং তাদের ১৯ শতকীয় ও বিশ শতকের প্রথম দিকের পূরবমুয়ীগণ 
তুলনামূলক ভাষাতত্ব পঠন পাঠনের নতুন দিগন্তের সন্ধান দ্রানিয়েছেন। [এ ক্ষেত্রে 
সুনীতি বার সমগ্ৰ কৰ্ম লম্পর্কে আগ্রহীদের Ficst All India Conference of 


১৮ সাহাতাকী 


Linguistics. ( Poona, 1970. ) এ তার 'সভ।পতির অভিভাষণ' এবং সৎ 
সম্পাদিত ‘নিসগ” / ভাষাতত্ব সংখা! £ ১৩৮০ দেখতে অনুরোধ জানাই ৷] সুনীতি 
বাবুত্ প্রধান বয়েখটি বাণ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; £ 


1, The Origin and Development of the Bengali Language. 
Gcorge Allen & Unwin, London, 
Vols, I. IL [ 1971 ] & ][] (19472 ], 

2. A Bengali Phonetic Reader 
University of London Press, 1928. 

3. Indo-Arayn and Hindi 
Farma K. L. Mukhopadhyay, Cal. 1969 

4. Scientific and Technical Terms in Modren Indian 
Languages. Vidyodoy Library, Cal. 1953. 

5. Phonetics in the study of classical Languages in the 
East. University of Bangalore, 1967. 

এ ছাড়া আছে তার একাধিক বাংল। ব্যাকরণ ও রচন! সঙ্কলন ( ‘Sclected papers’ ) 


বর্তমান প্রবন্ধটি একটি সাধারণ আলোচনা মাত্ৰ, তবু সাধারণ পাঠক এমনকি 
বিশেষদ্তগণও যে কারণে কৌতুহলী হন, সে গুণ বর্তমান। রুশ ও সংস্কৃত বা ভারত- 
বাংল! উপমহাদেশীয় ভাবাগুণির্ন মধ্যে সম্পর্ক স্থপিন ও তুলনার এবং ভদবিষয়ে সঠিক 
পথটি নির্ধারণে এ প্রবন্ধের এতিহাসিক মূল্য যথেষ্ঠ । এবং একটি দ্ষুদ্ৰাকৃতি প্রবন্ধে 
এই একাধিক গুরুত্ব নির্নাণ তাংপর্বপুর্ণ । 


১, ২.২ 
কোনও তন্রিষ্ঠরচনারই ফলক্রতি অসন্দিঞ্ত সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত স্থাপনে নয়; 


শেষ কথা বলার দাবী কানে! থাকে না। ভাষাতত্বের মত বিষয়ে সে কথা আরো 
খাটে । এখানে বিভিন্ন জনের মতভেদ অবশ্য স্বীকাধ এবং একাধিক দৃষ্টি কোণে, 
অভিজ্ঞতায় ও তৎপর অনুধাবনের তাৎক্ষণিক গুরূত্ধে সে মতামত বৈচিত্র্য আনে ৷ 


সাঙ্গিতি)কী ১৯ 


ইল্দো-ইউরোপীয় ভাষার ১০টি শাখার কথা এখন সকলেই উল্লেখ করছেন, 
ডঃ শহীদুল্লাহ ইতালো-কেলটিক একটি ভাষা মনে করেন বলে তাই টি শাখার 
উল্লেখ করেন; সুনীতি বাবু ৮টি । পার্থক্য এই, সুনীতি বাবু হিত্তী এবং মিতাঙ্গী 
প্রভৃতি ভাষাগুলিকে মূল ভাষার শ্রেণী ভাগের কালে উল্লেখে বিরত হয়েছেন। 
অনেকের মতে [হতী ভাষা [চ6"র ভগিনী স্থানীয়, সম্ভতি নয়। এভাষা আরে! 
প্ৰচীন । 


সুনীতি বাবু 16 ভাধার আদিতৃমি, কাল ও মানুষ সম্পর্কে একটি মত উপস্থিত 
করেছেন, 

‘--‘Some 3.500 years ago there was a single speech spoken— 

according to the latest view, some where in the dry grass- 

lands to the south of the Ural Mountains in Russia—by a 

race of people called by anthropologists the Nordics---to 

which the name ‘Primitive Indo-European’ has been given.’ 


ডঃ মুহম্মদ শ্রহীহলাহ তার বাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্তে বলেছেন (পৃঃ ২০ ), 

‘আজ হইতে ন্নাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বে এক জাতি ইউরোপের মধ্য- 
ভাগ হইতে দক্ষিণ পুৰ৷ংশ তৃভাগে বাস কছিত এবং তাহ! থোটাদুটি একই ভাষায় 
মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাষাকে আমর! হিন্দ-যুরোপায়ণ মূল ভাষা বলিব।’ 


মূল [6 তাষাভাষীদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে ম্যাক্সমুলারের অভিমত ছিল 
পামীরে, ডঃ লাথামের মতে স্ব্যাণ্ডিনাভিয়ায়, গিলেসের মতে হাদেরী, জর্নন পণ্ডিতদের 
মতে উত্তর জর্তানী, শ্র।ভভাষী পণ্ডিতদের মতে পোলাশু প্রভৃতি । ভারতী 
ভাষাবিদগণের মধো বালগঙ্গাধন্ত তিলকেঃ মতে উত্তর মেরু, রবীন্দ্র কুমার সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্ৰীয় মতে মধাতায়ত ( ‘The Earliest Abode of the Aryas,” Calcutta 
Review, Aug. ; Dec. 1963. ) । পরশচন্দর মজুমদার উল্লেখ করেন, 


‘খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫০০/ ৩০০০ বছর আগে মুল ইন্দো-ইউরোনীয় ভাষার যৌবন 
পর্ব । ‘মূল ইন্দোইউরেপীম ভা৷ষাগোণ্ঠিত্ন আদিম অধিষ্ঠান এশিয়াতেই 


২০ 


সাহিতিযকাী 


_এই মতবাদ নতুন করে ভেবে দেখা হচ্ছে । পুবে পণ্ডিত সমাজ রায় 
দিতেন--ইউরোপের অঞ্চল বিশেষই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদিম 
গীন্থান।” 


এ বিষয়ে ত্রাণেনঠেইন, শ্রডো্যোর প্রভৃতি হনীবিদেরও মত সুবিবেচ্য। তবে 
ডঃ তারাপরওয়ালার বর উক্তি এ ক্ষেত্র আমরা স্বরণ করতে পারি যে ‘Each difer- 
ent homeland was errived at by reason of the languages with which 


the scholar was best acquaintcd.’ 


সাধারণ পাঠকের কৌতুহলী দুছিতে কয়েকটি জিনিষ ধরা পড়বে, এখানে তার 
উল্লেখ ক! গেল । 


(ক) যে সব শন্দাবলীর ভিত্তিতে রুশ ও সংস্কৃতের তুলন। করা হয়েছে, 


(খ) 


সে সব শব্দ বর্তম।ন অভিধান বহিততি, অপ্রচল এবং তার উচ্গারণও 
এখন তিন্ন । [ হুই | কে ছ্বচ্ছন্দে তিনি /দ্বি দিতে পারতেন, [দ্বৌ | 
দেওয়ার আবশ্যক হত 31; কিন্তু যে স্তরের তুলন। হচ্ছে, সেখানে /দো/ 
উচ্চ।ন৭ঢিই গে অধিক সঙ্গত এইটি তিনি কোথাও ধরিয়ে দেননি বলে 
এ সংশগ থাকা স্ব'ভাবিক। লক্ষাযোগা, তার ব্যাকরুণে | ভা. প্র. 
না, বা. দ্বিসং, পুঃ ৩১৫ | সংখ্যা বাচক শব্দ তালিচ1য এ শব্দটি 
নেই । প্রকৃতপক্ষে এটি কারক বিভক্তিযুক্ত ও লিঙ্গান্ত পদ। ড: সুকুমার 
সেন ( ১৯৭১) দ্রষ্টব্য ঃ কওডা/কৰ্্‌--পুং লিগের দুল শব্দ- দে) 
(পৃঃ ১৩৪ ) ৷ প্ৰাকৃতে | দো/গু ] । এর কোনও অপত্রংশ রূপ 
পাওয়া যায়নি। স্ৰীপিন্সে বা ক্রীবলিঙ্গে [ দে] নৈদিক উচ্চারণ 
[৫নে| । 


অপ্রচলিত অকন্যান্চ শব্দের, যেগুলি ব্যনহৃত হয়েছে তাদের, একটি 
তাণলিক। এ তালে নির্নাণ করলাম ? 


| "00 
(3০5 
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এসমি / য়েসমি | ৫9] >> ইয়েস্ম্‌ 
এন্তে | 55 | > ইঠেকে 


ওনি [ ০০ | > আনি 
তি য়োগি [৮6%] — 


(গ) কতক শব্দের একই উচ্চারণ রুণে পাওয়া যায়, যেমন [দেবর | 


(ই) 
প্রভৃতি; তেমনি [ আগে ন] স্থলে /অগ্ি/-ও এরা বাহহারু 
করেন । চট্টগ্রামে রুশ নৌ-কর্চারীদের মুখে জেনেছি জন্ৰিয়া বা 
তাশখন্দ প্রতৃতি অঞ্চলে এ শব্দ বহুল ব্যবহৃত । 


হি (চ) 
(ঘ) ডঃ চট্টোপাধ্যায় স্্রীলিঙ্গ ব!চক [গিরি ] শব্দের পূবে | সিয়ারুনি | 


বাবহারু করেছেন । /ন [6] ৰা (6) অথব৷ /চিত্তর, 
নিয়ে (PL) ব্যবহার করলেন লা কেন বোঝা যায় লা । এখানে (}) 
স্রীলিঙ্গ বাচক ও (PL) বহুবচনের রূপ । 

(৬) (স্ভেং) শব্দটি সং, (শ্বেত )-শবের সমার্থক দেখানো হয়েছে ! 
শব্দটির অর্থ সুনীতি বাবু একবার (0161) এবং আর একবার 
( ৮:70) বলেছেন । আমি পর়ব্তাঁ অর্থে /শ্থচ্ছ/ ব্যবহার করেছি 
কেনুন। তা" 'উতদ্বপ'ও ‘শুভ্ৰত।’-র মাঝামাঝি বা নিশ্র | 
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যাত্র৷ সাহিত্যের মূল্যায়ণ 
মঈমউদ্দীন আহত্মদ 


অভিনয় রীতিনীতি ও আঙ্গিক উপকরণের ভিত্তিতে বাংল! নাট্যসাহতাকে 
ছু ভাগে ভাগ করা যায়--যাত্রা এবং নাটক) ইংরেজী সাহিত্যের প্লে বাডামার 
সংগে অপেরা বা মিরাকল প্রেত ঘে পার্থকা তেমনি বাংলায় যাত্রা ও নাটকের বিভেদ 
কমন করা যা ৷ তৰে পার্থক্য আলোচনার আগে যান্ত! শব্দটিয় উৎপত্তি ও ইতিহাস 
আলোচনা করা বাগুনীয় । 


যাত্রা! আমাদের দেশের প্রাচীন সম্পদ) বচ্কাল হতে এই প্রচলন চলে 
আলছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে এর আনন্দরস যুগ যুগ হতে আছড়িঘ়ে পড়ছে। 
বিংশ শতাব্দী যুগেও এর চলন কুৰ্বিয়ে যায়নি । যাত্ৰাকে আসলে লেক সাহিত্যের 
শাখা বল৷ থেতে পারে। যদিও পণ্ডিতগণ এর সুস্পষ্ট আখা! দেননি । লোক 
সাহত্যের বিভিন্ন শাখায় ছড়া) গান, গাথা, গীতিষ্ক', কথা, হেঁয়ালী প্রতৃতিকে আখা- 
ভিত কর! হয়েছে কিন্ত এই প্রলংগে যাত্রার কথা বলা হয়নি । তবু জামা নিঃসন্দেহে 
একে লোক-স।হিতোন আওতাভুক্ত করতে পাহি। লোক-সাহিত্য বলতে আমরা কি 
বুঝি? সে দেশের সাধারণ মাহুষ:র জাতিগত, এতিহ্যগত, ধর্নগত জনশ্রুতি মূলক 
কাহিনী, গীতি, গাল-গল্রগুলে। দান| বেধে আপন স্বভাবে গড়ে ওঠে তখনই সেগুলোকে 
আমর! লোক-মাহিত্য বলি। সবালো5কগণ বলেন এট! সংহত সমাজের সামগ্রিক 
ভোতনায় সু, বাক্তি এককের স্থি নয়। কিন্তু ম। কিছুই গড়ে উঠুক প্রথম প্রকাশ 
তো একজনের সি হতে হুবে। একজন সৃষ্টি করে বলেই দশজনের হাতে গিন্সে 
পড়ে। আবার সেই দশ দন নিজেদের মত করে নিয়ে নহুন ভাবে প্রবাশ করে। 
এমনি করে বাছির ছি মণির সহি হয়ে দাড়া । প্রাচীনকালে লোকনুখে কাহিনী 
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গড়িয়ে যেত বলে পরবর্তাকালে মুল রুচরিতা আমাদের দৃগ্তির বাইরে থেকে যায় ৷ 
পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সাহিত্য, এপিক সাহিত্য সব কিছুর পেছনে এ সত্য নিহিত 
এই সাহতিক 'ইভোলিউশনের' ম্ধাদিয়ে আমর! এগিয়ে চলছি। সে আগেই 
প্রত্যেক দেশে লোকসাহিতোর ভিত্তিতে উচ্চতর সাহিত্য স্থষ্টি সন্তৰ হয়েছে। 


যাই হোক আমর] বলতে চাচ্ছিলাম বাআাগানের গায়ে প্রাচীন এঁতিহ্োন্ত 
ছাপ পূর্ণগাত্রায় বিদ্যমান বলে একে আমরা লোকসাহিত্যের একটি শাখা বলে ধরতে 
পারি। তাছাড়। লোকনটা বলতে আমর! সাধারণত যাত্রাই বুঝি_লে বিচায়ে 
এ যুক্তি সংগত । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘার্ধ বাংলার সমাজ জীবনে দ্বিধ৷ বিভক্তিৱ 
যুগ। এই যুগে বাংলার গণম৷নসে একট। ‘ভ)।কুয়৷ম’ সতি হয়েছিল। এই সময়ে 
শৃন্তত। পূণ বরেছিল গ্রাথবাংলার কয়েকটি মইত সম্পদ--কবি, বাউল, সারি ও 
শারিগান প্রভৃতির সংগে পালা ব। ঘাত্রগান নেই নব-উদ্ধৃত লোকদাহিত্যের একটি 
ধার]। 


যদিও আমরা সংস্কৃত নাটাদ:হিতো যাত্রা কথাটির বিশেদ উল্লেখ পাই না 
তবু শব্দটি মে সংস্কৃত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নট নু প্র গু৷বনায্ন এন 
পঠিচয় পাই। অষ্টম শতাব্দীর কণ্ঠ ভনভৃতির “মালতী মাধব 
এ নামক নাটবের প্রস্তাবনায় দেখ! যায় 'ভগবতঃ কালপ্রয় নাথস্য 
যাগ! প্রসেন নানা ঝাভ্তব্ মহাজন সমাছ”-এ অধ্য!ডুখানি আভ- 
নীত হয়েছিল । , সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতির তিনটি নাটক 
কালপ্রিঘ নাথের যাত্৷ প্ৰসঙ্গে অভিনীত ৷ অতএব দেখা যাচ্ছে 
কোন দেবদেবীর পুন! বা উংপৰ উপলক্ষে যে শোভাযাত্র। হয় সেখান থেকেই যত্রে। 
পালার উৎস । যে বিশেষ অর্থে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় বাবহৃত হয়েছে দেই 
বিশেষ পথেই লে৷ক-ভাষায় বিশেষ ধরণের নাটা।মুভ্ঠানের মাধ্যমে নাটকের নাম 
উপাধিতে পরিণত হয়েছে । দে মহাকালের যাত্ৰ৷ প্রগঙ্গেই হোক বা মহেন্রবিগ্রয়, 
ইন্দ্ৰোতসব, বসন্তোত্সব উপলন্ষেই অভিনীত হোক 'এই যাত্রা প্রদঙ্গে অভিনয়’ 
থেকেই পরবর্তীকালে যাত্র। কথাটি) জন্ম এ কথাটি নিঃলন্দেহে ধরে নেওঘ। যেতে 
পারে। অতএব দেখ খাচ্ছে যাত্রা শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে দেবপুণ্রার উপলক্ষে উৎসব, 
মেলা, শে তায নাটগীত ব। পালাগীত। 


তত 


২৫৬ সাহিঙতিকী 
আমর। আগেই বলেহি যাত্র! অতি পুত্ৰাতন--আবহ্মান কাল হতে প্রচলিত । 
অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যাত্র৷ পাঁচালী হতে উদূত ৷ পাচালীর প্ৰধান 
টো পাতি । একটি প্রাচীন পদ্ধতি অপরটি নবীন পদ্ধতি । প্রাচীন 
পঁ৷চালী পদ্ধতিতে ধিনি গাল্েন তার হাতে চামর ও পায়ে নুপুর থাকতে! । 
আর নবীন পদ্ধতি হচ্ছে কীর্তন গানের প্রকাশ পরে ঢপ-কাঁতনে 
রূপান্তরিত হয় । মধুসূনন বিশ্বর ছিলেন এর উদ্ভ৷বক। এই ঢপকীর্তনের প্রভাব 
যাত্রাগানে পড়েছিল । কেনন! ঢপ-কীর্তনে কথকতার স্থান আছে । রাধা কৃষ্ণ ছাড়া 
দুতীর ভূমিকা দেখা গেল। আসলে যখন পঠয়ে রচিত তখন পাঁচালী ৷ দুতীর 
ভূমিকা অপ্ৰয়োজনীয় । আর যখন কথ| ও বক্তৃতার সংমিশ্রণ ঘটেছে তখন হয়েছে 
যাত্রা । দূতীর প্রয়োজন ঘটেছে । কখনো বা নারদ মুনির হাস্যরসের যোগান 
দেওয়ার প্রুফোক্বন হয়েছে । এমনি করে ভুমিকা! বেড়েছে আর যাত্রার প্রসারলাভ 
ঘটেছে। যাত্রার প্রথম যুগে প্দাম, সুবল, পরমানন্দ যাত্রাওয়াল। হলেও আসলে 
ছিলেন ঢপ কর্তনের প্রদান কবি ও সুরকারমধূসুদনের ভাবশিন্ত । এইসব অনুমানের 
উপর ভিত্তি করে সুকুমার সেন পাচালী হতে যাত্রার উদ্ভব মনে 
দেশ 
Hele করেন। বর্তমানে অনেক সমালোচকগণ বিশেষ করে ডঃ সুশীল 
কুমার দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য এ মৃত পোষণ করেল ৭11 তারা 
বলেন প্রাচীনতার দিক থেকে যাত্রার প্রচলন কবি গানেহও আগে ৷ বিভিন্ন ধ্নোৎসবে 
নাট/টতানু্ঠানের দেশল্ৰ প্ৰঢেই।র পরিণতি হিসেবে যাত্রার আগমন । 


মানুধ অবসর সময় আনন্দ চায়। বিশে করে প্রাচীন কালে অবসয় ছিল 
প্রচ্র। অথচ সাধারণ মানুষ তখনকার যুগের সংস্কৃত নাটকের বিশুদ্ধ রস সবসময় 
সম্যক উপলব্ধি করতে পারত না। তখনই সাধারণের বোঝার 


নাট 
এ জহা লোকভাষাঘ় রচিত দেবলীল। বিষয়ক ব1 অঙ্গ বিষয়ক হালক! 
অপভ্ৰংশ ছাদের গীতময় নাট্যর6ন! প্রদার লাভ করে। লে জহুই বোধহয় 


রাজেল্রলাল মিত্র বলেছেন "নাটকের অৱন্য অপভ্রংশ'। অবশ্য 
রাজেজ্রলাল মিত্র ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত এবং আধুনিক নাটকের একজন হোত! 
ছিলেন বলে যাত্রা সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন । যাইহোক সাধারণ মানুষ যেমন 


সাহিতিযিকী ২৭ 


ধর্ণরস পান ফরে তেমনি নিছক আনন্দ রসও চাম তাই আনন্দ সভ্তোগের অন্য 
নি কৌতুকরসের তথা ভগড়ামি সুষ্টি হয়। যদিও তখনকার দিনে 
আনগর রঙ্গমঞ্চের বাবস্থা ছিল না তবু সাধারণ মঞ্চের অন্ত থে সাজসরঞ্জা 
অভিনয় ও অধিক আয়োজন থাকার দয়কায় ত৷ তখন দ্বিল না। তাই 
না সভার মাঝখানে আসয় আয়ে অভিনয় হত। আসর অভিনন্ত 
প্রথা যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট । হয়তো তখন সর্বত্র যাত্রা নামে অভিহিত হত ন! 
তবে নাটকের একট। নিচুন্তরের সংস্করণ বরাবরই ছিল যাকে লোকনাটের পর্যায়ে 
ফেলতে পারি__-এ ধারণ! করা নিশ্চয় অমূলক নয় । 


এ দাড়! ইতিহাসের তথ্যবিচারে আমন্না বলতে পরি কৃষ্ণ কীর্ভনে যাত্রার 
পূর্বাভাস আছে। কেন না এচৈতম্ত নাকি কৃষ্ণকীৰ্তনের রসে আপ্লুত হয়ে কয়েব ডি 
ংশ অভিনয় করেছিলেন, বিশেষ করে দনলীল! ও নৌকালীল।। 

৪০ প্রাচীন মহাকন্যের আধ্যান ভাগেও বহু নাটাগুণেও সন্ধান পাই। 
সে দ্রন্ভ যেখানে মহ!কাব্ের ভঙ্গ দেখানে নাটোর জন্ম । উপাখ্যান 

ও নাট্যসাহত)কে সমস্থ: ভাত বলে উল্লেখ করলে ইতিহাসে কিছুই ভুল বল৷ 
হয় না। পৃথক দেহ, স্বতস্ত পরিবেশ ও ভিন্ন প্রাণের রূপ হলেও দেশ-কালের 
জীবন চেত্ডনায়৷ বিশ্রধণ করলে দেখা যাবে এঃ৷ একই সূত্রে এ্খিত। অতএব দেখ! 
যাচ্ছে বিভিন্ন ধর্নোংসব ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধ রূপ ধীরে ধরে ভেঙে ভেঙে দেশজ 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং সংধারণের রুচি -চাহিদ| অনুযাধী গড়ে উঠেছে য'ত্রাগান। 
ডঃ সুণীলদে দে অন্ই টচৈতছাপেবের খণ্ডিত কৃষ্ণ কীর্তনের অভিনয়কে যান্ত 
সাহিত্যের পূর্বাভাস বলতে চেয়েছেন । অনেকে চর্যাপদের মধে।ও লাটযাঙ্কুরের ছবি 
দেখতে পেয়েছেন। যাইছোক এসব প্রয়াস হয়তো সঠিক নাও হতে পারে কিন্ত 
ঘাত্রা থে প্রাচীন বাংলার আবেগ মুখর আবৃত্তি বহুল গীতি কাবোর 


ও £ স্বভাব ধর্মকে অনেঙ্কাংশে আকড়ে ধরে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।, 
গীতি মধাযু:গর পালা জাতীয় কাব্য সমূহের নাঢিযক বিকাশের জপ ধরে 
আবেগ যাত্রার পথ সুগম হণেছে। অবশ্য প্রথম দিকে যাত্রায় কোন বাধ। 


ধর! পাল! ছিল ন)! পাত্রপাত্রীর। উপস্থিত বুদ্ধিত গানশ্লে।কে। 


সাহিতাকী 


ন্ট 


মাঝে মাঝে প্রয়েজ্রনমত কথোপকথন চালাতে । পালা বা যাতাগান ঘে অতান্ত 
সুবিস্তৃত ও জ্নপ্ৰয় হয়ে ওঠে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথম দিকে এরূপ বাধাগানেতর কয়েকটি পাল। নেপালে গিয়ে পৌছে। 
পালাগুলে। নেপালীতে রূপান্তরিত হলেও বাংলা ও ব্রজবুলিতে লেখা গানগুলো 
কিন্ত অবিকৃতই ছিল। শে৷ন৷ যায় ময়ন|মতী-গোপীচন্দ্ৰেত্ত কাহিনী ছিল পালটির 


(বিষয় ! 


রাজেন্দ্ৰলাল মিতরের সংগহে শুনা ঘাম একেবারে উনিশ শতকের গোড়ার 

দিকে শিবরায় অধিকারী ঘাও্ৰা শিশ্রের পুনভ্রীবল বিধান করেন । আবার অন্তাত্র হলেন, 

“কবিগানের হাস পেয়েদ্। শিলশুরাম অধিকারী নাম৷ এক 

ছাতা বাক্তি কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী৷ ভ্ৰাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। 

শিশুরাম হইতে তাহার পুনবিকাশ হয় । শিশুরামের পর আদ।ম, 

সুবল ও তৎপরে প্নমানন্দ অধিকারী প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দনে নিযুক্ত 

হইয়া কৃতকা হইগাছেন। কিন্ত যে পৰন্ত তাহ। আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ ন! 
করে সে পর্যন্ত দেশের বিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না ৷” 


ইতিহালের পথ ধরে যতদূর সম্ভব জানা যায় যাত্রাগ।নের মূল বিষয় ছিল 
কৃষ্ণ কথা ৷ সে অর্থে অবশ্য চৈতন্তের পর শুধু যাত্রা! কেন সমগ্ৰ সাহিত্যই ‘কামু 
বিনে গীত নেই ।' যাইহোক প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীল| তথা কালয়দমন ৷ 
সেজঠ সেলময় লোকে যাত্রা বলতে কৃষ্ণযাত্রা বুঝতো ॥ তারপর ক্ৰমশ: চৈতন্ত যাত্রা, 
সুধ্ঘাত্রা, চণ্ডীয়াত্রা, শিবযাজঞা, মনসার ভাসানযাত্রা, রামযাত্ৰা বিভিন্ন যাত্রা-পালার 
উল্লেখ পাই। ধীরে ধীরে ধৰ্মবল্তু ছাড়াও জাগতিক বিষয়বস্তু, চরিত্র নিয়ে যাত্রা সাহিত্য 
গড়ে ৩৫৩ । কাহনী যেমন দেবলীল। থেকে মানবলীলায় তেমনি 


যাহার 
বান্তবমূখীতা নারদ, ব্যস থেকে সাধারণ চরিত্র কালুয্তা ভুলুয়া, মেথর, ঘেসেড়া 
কচিবিক্লুতি প্রভৃতি চরিত্র এলে গিয়েছিল। যাত্রাসাহিত্যে মানবিক মুক্তির 
১ ® 

ক ংগে সং 
EAE প্রকাশ ঘটলেও সংগে সংগে রুচিহীনতা, গাগা ভ'ড়ায়িও বেড়ে 


জব গিয়েছিল। যদিও রসের নামে ভগাড়ামি আগে থেকেই ছিল কিন্তু 
নারী অভিনয় পরে তান্তচন্দ্ৰেয় ব1বযরয়সের প্রাবল্য ভীষণ ভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়। 


সাহিত্যিকী ২৯ 


ইংরেজ আগমনে শহয় প্রধান কোলকাতা গড়ে উঠছে / ধনিক-বণিক তথা মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের উঠতি লব্ধন-প্রাণ্ড ডদ্রবাডালী সমাজের রুচি (বকৃতি ঘটেছিল । তারই 
ফলন হিসেবে কোলকাতায় বিদ্য।স্ুন্দর যাত্রার বহুল প্রচলন ও সমাদর পেয়ে 
আসছিল । নাটকের প্রসার ন) হওয়। পর্যন্ত বিগ্ানুন্দরের কদর অটল থিঙ্গ। 
যাত্রাওয়াল। গোপ।ল উড়ে ছিল এর প্রধান হোতা ৷ বিগ্যাহ্বন্দরকে নতুন সাজে 
ঢালাই করেন) বিগ।নুন্দরের পর কলিরাঞ্জার যাত্রা (১৮২১), নলদ্য়মন্তী এবং 
তারপরে নন্দ বিদায় যাত্রা! ( ১৮৫৯ ) কোলকাতায় সাড়ম্বরে অভিনীত হয় ॥। এগুলির 
অন(প্রমতা তৎকালীন কৌযুদি, ক্যালকাটা রিভিউ, সমাচার দর্পন, বিবিধার্থ সংগ্রহ 
প্রভৃতি পত্র পত্রিকার আলোচন। থেকে বোঝা যায় । নন্দ যাত্রায় মেয়ের প্রথম 
অভিনয় করে। সম্বাদ ভাক্বরে ভ্রান। যায়, 'এতনেশে যে সকল যাত্রা! হইয়া থাকে, 
এ যাত্র৷ সেরূপ যাত্রানহে। ইহ! নূতন প্রকার ।' 


যাত্রায় প্রাচীন পুথি আর অবশিষ্ট নেই । শুধু সিদু পিছু গান বেঁচে আছে। 
তার ফলে তখনকার দিনে অধিকারীদেঃ নাম, ধাম, খাতি টিকে আছে। লোচন, 
গোবিন্দ, পীত।শ্বর প্রভৃতি অধিকারীদের নাম পাওয়া যায়। এদের পর থেকেই বধ! 
যাত্রা-পালার সা্ট ইয়। এদের মধ্যে প্রথমত অগ্রগণা হচ্ছেন 


বাতার 
খিতীয় গে।বিন্দ অধিকারী এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী ( ভট্ট'চাৰ্া 1? )। কৃষ্ণ 
নোড কমল শেষবারের মত কৃষ্ণলীলার গানকে মতিন প্রলেপ দেওয়ায় 


প্রচে্ট। করেছিলেন'। যাত্রা সাহিত্যে এটাকে দ্বিতীয় মোড় ব। 
দ্বিতীয় পরায় বলতে পারি । 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজী শিক্ষার ফলে, শি'ক্ষত লোকের রুচি 
প্রবর্তনের এবং বিলেতী আদর্শে থিয়েটার প্রবর্তনের ফলে যাত্রা গানের প্রসারত। ক্রুত 
হাস পায়। এই শতকের শেষের দিকে (তনকড়ি বিশ্বাস, মনোমোহন 

ন বস্তু, ভ্ৰহ্বমোহন রায়, খতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ প্রসুণ সুকঠ গায়ক 
বাধনদারের প্রচেষ্টায় ইংরেজী নাটকের ভাবধারায় কথকতা, বক্তুত। 

এবং প্রাচীন ধারা পচালী পদ্ধতিতে ভক্তিহসপূর্ণ গান 'পালচিং করে নতুন মাত্র। 
ঢের নষ্ট ইঘ়। এই নতুন পদ্ধতিকে আমরা যাত্রার তৃতীয় মোড় বা তৃতীয় পর্যায় 


৩০ সাহিতি]কী 


বলে অভিহিত করতে পারি । যদিও বিশেষ ফলপ্ৰসূ হয়নি তবু সমসাময়িক সস্তা 

পত্র পত্রিকাগুলোতে আলোচনার সন্ধান পাই । আমলে নাটকের যে বিশাল হাওয়া 

তখন প্রবাহিত তাতে যাত্রার এ ক্ষীণ প্রচেষ্টা ঝড়ের মুখে খড় কুটে।র মত ভেসে যায়। 
ফলে শহরের চত্বযঃ় ছেড়ে এম বাংলার বন্দরে এই আন্তান। গড়ে ওঠে । 

এবারে যাত্রা ও নাটকের পাৰ্থক্য আলোচন! কর] যেতে পারে। প্রথমেই 

বহির অঙ্গের প্রভেদটুকু লক্ষ্য করা যাক। নাটক বলতেই আমরা এক ধরণের 

অভিজাত নাট্য রচন। বুঝি যার মধ্যে শিক্ষিত মানসিকত? বহন 


bi করে। আর যাত্রায় সেখানে নিন মানের রচন! বুঝি, একট। হেয়তের 
নাটকের ঝ|জনা বহন করে । তাছাড়া বহির অঙ্গ লক্ষণে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে 
পার্থকা মঞ্চ দূপায়ুণ ॥ যাত্রায় যেখানে আদর অভিনয় প্রথা সেখানে 
বাহির অঙ্গ নাটকে, অপেরায় তিনদিক ঘেপ্রা, আলোক সম্পাত ও দৃশ্যের খেলায় 


মঞ্চ জূপাদণ প্রথা | নাটকের নৃণ্ত হচ্ছে 'ড্রামা অঙ্ক একশন আর ঘাত্রার বৃত্ত হচ্ছে 
গ্রীতিময়তা ৷ প্রাচীন সনাজ্রে কাব্য ছন্দময় তেমনি ভাব প্রকাশও গীতিময়। উৎসব 
অনুষ্ঠানে মানুষের মনে আনন্দ আবেগ সঞ্চার করাই বড় সাৰ্থকতা এবং আনন্দ স্থপ্ির 
প্রধান উপাদান ও উপায় ছিল ন্বৃতা-গীতবঝা । আধুনিক ভুগতে আনন্দ বিধানের 

উপকুরণ পরিবর্তিত হলেও যাআন্ন সেই ধারা বিগম।ন। এই বিচারে 


সত 
i ৷ অপেরা, মিরাকেল ড্ৰামা যাত্রার সমূগে৷ত্ৰীয়। কাহিনী উপকরুণ 
অপেরার এবং বিশেষ করে গীতি আবেগে এগুলো একই শ্ৰেণীভুক্ত বল! যেতে 
মিল পারে। গান অবশ্য নাটকেও আছে। তবে নাটকে গান স্থান-কাল- 


পাত্রের ধ্যান-ধাহুণার উপর নিৰ্ভইশাল। যাত্রার গান রস সঞ্চারের উপায় বা বাহন 
আর নাটকে গান উপায় নয়, রস স্থটটির উপাদান মাত্র । আসলে নাটকে গানট। 
কুতিন। দর্শকের মনোঞ্রনের জনন, কাহিনীর পরিপুরক হিসেবে নয়। কিন্তু যাত্রায় 
গ।নট| হচ্ছে অকত্রিন্ন ৷ ডঃ সাধন বুনার ভট্টাচার্য যাকে বলেছেন বিবেক । বিবেক 
যেনন শহীহী প্রতিনিধি তেগনি গান হল যাত্রার “বিবেকা শরয়ী আত্ম প্ৰকাশ’ । 

এবারে যাত্রা ও নাটকের অন্তনিহছিত সুরচি ধরা যাক । আলোচনার শুরুতেই 
বলে রাখ। ভাল যাত্র-পাচালী থেকে আধুনিক নাটক যেন সৃষ্টি হয়নি তেমনি 
সংস্কৃত নাটক থেকেও বাংল। নাটক স্ট ময় । এ কথা আমরা সবাই জানি। তৰে 
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শি ন! হতে পারে কিন্তু সম্পৰ্ক নেই একথ৷ বল৷ যায় না। কারণ নাটাকল! হচ্ছে 
আসলে যৌথ জাতীয় শিল্প । প্রত্যেক জাতির কতগুলো মৌলিক স্বতাবের বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে । এই বৈশিঠ্যগুলে৷ নাটঃ সাহিত্যে প্রক্ষিথ হয়। তাই বিভিন্ন দেশের বা 
জাতির নাটক আপন স্বভাবের বৈশিষ্টে পুষ্ট ও আলোকিত! যুগের পরিবর্তনের 
সংগে নাট! শাস্ত্রের পরিব্তনও নিশ্চিত । তাই প্রাচীন যুগের সংগে আধুনিক নাটকের 
প্র-ভেদ স্পষ্ট । জাতির সংস্কৃতি রুচিবোধঃ জীবন-জীবিক!র সংগ্রামী ভূমিক। ও 
প্রায়োজনবোধ, ধর্ন এতিহ্যবেধের সংগে নাট সাহিত্যের যোগনুত্র নিবিড় । যাত্ৰাকে 
আশ্রয় করে বাঙালা জাতির নাটা সাহিত্য ধীরে ধারে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। 
কিন্ত যাত্রা লাহিত্যের সথে| বাঙালীর নাট্য স্বভাব পুর্ণ শিল্পরূপ অৰ্ন করতে পারেনি । 
তার কারণ ততদিনে বাঙালীর গণখালগে জ্ঞাতীয় চেতন৷ অন্য খাতে প্রবাহিত হতে 
শুরু করেছে। ইংক়েজ ওপনিঝেশিক শক্তির তলে ইংয়েলী শিক্ষা-দীক্ষায় ফলে ভ্রাতীর 
চেতনায় বিদেশী নাট্য ওংহুৰা” অনুপ্রথিষ্ট হয়েছে । এবছ্রিকে গ্রামীন সভ্যতার 
জীবনাদর্শ থা মুল্যবোধ ভেঙে চুর চুর হচ্ছে অপর দিকে ধনিক বণিক মৎহুদ্বি তথা 

অধাবিত্ত সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠছে নাগরিক গে৷ষ্টী-- 
নি নাগরিক সভাতা।) উনিশ শতকের প্রথম থেকেই রো'নেসার 

আলোকে সেই সমল নতুন জীবনযোধের কামনয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে 


ওঠে । বাঙালী ভবনে সেই নব উদ্বোধিত কামনার তানুলাম্য বহুল করে যুয়োপেয় 
শিক্ষাধার। । আধুনিক নাটকের জন্ম. সেই এতিহ্য থেকে তথ। নাট শালার পত্তন থেকে ৷ 
ইংরেজী নাট্যবল। মননে, গঠনে, আদিকে, বিষয় বহর চসংকারিত্বে সমুদ্ধ। তাই 
নব্য বাঙালী সমাজ অধীর আগ্রহে ও শ্ৰদ্ধায় বিগলিত । এ প্রসঙ্গে ভুদেব চৌধুরী 
সুন্দয় কথা বলেছেন, “সেই বিশ্বচমতবানী নাট্যকলরে পাশে লোগিক স্বভাব শিল্পীর 
রচিত যাত্রার স্থূল কলা-কর্ণের স্থান কোথায় । অতএব. ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর 
য়সধোধ যতই পরিণত হয়েছে, নাগরিক বাংলার সমাজ জীবনে যাত্রার আবেদন ততই 
হয়েছে বিশু । গ্রামীন বাংলা তথন মুমূ্ধ. অথবা মৃত । সেই মৃত্যু নমাকীর্ণ জীবন 
পরিবেশে যাত্রাশিল্র ভ'৷ডামি, রুচি দৌধলা ও কৃত্রিম গীতি স্বন্থতায় আচ্ছন্ 
হয়েছে । নগর বাংলার জীবনে যাত্রার মৃত্যু-তোরণ দিয়ে নতুন মঞ্চত নাট) কূলত 
প্রথম আ।বিতাব।' 


৩২ সা/হত্িক্কী 


উনিশ শতকের ডিরেছিও, রামমোহন, বিদ্ৰাসাগর প্রমুখ মনীষীবৃন্দের বিপ্লবী 
চিন্তাধ।61 থেক শক্ত বাঙালী সমাজ ঘে রাদ্রনৈতিক চেতনা, স্বাঞ্জাত্যভিমান 
আত্মষৰ্ধ৷দা, ব/ক্তি স্বাতন্ত্রোর উগ্র যুল্যবে!ধ ধরতে পেয়েছিল এবং সাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখায় তা প্রকাশ করছিল । আধুনিক নাট)কারদের মধ্যে উত্তরোত্তর ক্রাতিৎবোধের 
এই প্রথর মূগ্যায়ণ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল । কিন্তু যাত্রা ওয়ল।দের মধ্যে এই 
নাগরিক জীবনের সুরটুকু ধরা পড়েনি । খাত্র। সাহিত্যে চরম দৰ্বলাতা৷ এখানেই । 
তাই নাটকের যাত্রা পথে যাত্রা পেছিয়ে পড়লো । 


তবে এ কথ! অতি সত্য বহির অঙ্গ বিচারে আধুনিক নাটাকল। যতই আদিক 
শিল্প এগিয়ে যাক, প্রাচ্য-প্রতীচা শিল্পার বিমিশ্রণ ঘটাক অন্তরদে বাংলা নাটক 
য|ত্ৰ(ধৰ্মা আবেগ প্রাধাহ' গীতি সধস্থ রূপটি অক্ষম রেখেছে । এখানেই 
নাট! স্বভাবে যাত্রার জয় জয়ক'রি। এমন কি এ যুগে অধিকাংশ 
মহত নাটকগুলোতে দেখতে পাই অতি নাটকীয় রূপ ন। হয় গীতি 


নাটি।ক। নেম্বন্থই ভাল নাটক্কে ভাব-ভাষার আবেগ থাকলে আসয় প্রায় বলে থাকি 
নাটক হুয়নি_যাত্রা হয়েছে। তার কারণ নাট্যকার যত সঞজ্জাগই থাক, বাঙালীর 
সহজ্বাত স্বভ৷বকে অস্বীকার করবে কি ভাবে। বাংলা নাট্যকলা বাঙালী স্বভাব যে 
পরিমানে যতটুকু "করিত হয়েছে বাংলা নাটকের অন্তর পরিচয়ে সে পর্মাণে ততটুকু 
যাত্র! ধর্মী । 


যাত্রার 
শ্ৰেষ্ঠত্ব 


ষাত্ৰ৷ সা[হত্যের অপকৰ্ষ, অপুৰ্ণত সম্বন্ধে যত আলোচনাই করিনা কেন 
আমাদের মনে রাখতে হবে যাত্রার আবেগ প্ৰাবল্য, গীতি বাহুলা, ভশাড়ানি তথাকথিত 
নাট্য ধর্মের অভাব যাত্ৰাওয়াল।দের অক্ষমতা-প্রস্থত নয় বরং তৎ- 
বাবার 
MES কালীন বাঙালী দর্শক সমাজের ঈপ্লিত আকাৱক্ষ। ও নাট্যান্বাদনের 
জন্যই যাত্র। ওভাবে গড়ে উঠেছে । এক সময় যাত্রা নাটাস্বভাব- 
গুণের উপধে[গী হয়ে উঠছিল এবং ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করছিল। সে সপ্তাবন! 
সার্থক হয়নি--সে প্রলংগ লামরা। আলোচনা করয়েছি। কিন্ত বাঙালী বৈণিট্যেয় 
মৌল চেতনা, অকুত্রিমত। থেকে যাত্রার আদৰ্শ কখনো বিচাত হয়নি। তাই সে যুগে 
যাত্র। সাহিত্য নাট্য ওুত্সুক)কে বহু পরিমাণে সার্থক মুক্তি দয়েছিল। 


সাহিত্যিকী ৩৩ 


প্রত্যেক সভা জ।তির ক্ষেত্রে সাঠিতাই হোক আর সংস্কতিই হে।ক দেখ। যায় 
দুটি ধারা--একটি লৌকিক অপরটি শিক্ষাগত । এ দুধারার সংমিশ্রণে সাহিতোর 
বিবর্তন ঘটে । কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এর বাতিক্রম ঘটেছে । মিশ্রণের 
উচ্চতর চেয়ে বিরোধই বেশি দেখ! যায়--ঘেন ভদ্র নৌ ও ভাশুত্ত সম্পর্ক । 
7 আমর! সাধারণত জানি উচ্চতর সাহিতোর্ব ভিত্তই হল লোক- 
লোকসাহুতা সাহিতা । কিন্ত বাংলা সাহিত্যে এই ক্নপান্তগ্ন ঘটেনি । আমর 
বাংলা সাহিতাকে মোটামুটি প্রাচীন, মধ্য ও আপুনিক এই তিনটি 
পৰে ভাগ করি ৷ প্রাচীন ও যধ্য ধার! প্রায় এবই জ্ৰোতে প্রবাহিত । হ্বিজ্ত 
আধুনিক একেবারে সতন্ত্র খাতে প্রবাহিত । রাষ্টীয় পরিবর্তন এবং মুরোপীয় রেনেসার 
বা লব্ভ্াগরণের ফলে আধুনিক সাছিতা পাশ্চাতা ভাবধার'ত সুরে বাধা 
পড়লে! । আমাদের আধুনিক সাহিত্য ভ্রাতীয় ভাবাদর্শেহ উপর প্রঠিঠিত নয়-- 
প্রাচান সম্পদে কোন শহিকানা নেই । তাই কোনদিন মদি জাতীয় 
০০৪ লাট।কলার মহিমা নিয়ে বিচার বলে তাহলে প্রধান গরটুকু যাত্রার 
স্রয়োরান তাগেই ঝুলবে । দেবিচারে যাত্রাকে বনা যেতে পারে নাটা 
সাহিত্যের অনাদরণীয় দুয়োরাণী আর আধুনিক নটককে বলা যেতে 

পারে স্মুয়৷র়|ণী । 


গুপনিবেশিক রাছশক্তির মহিমার পদতলে দাড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে এসেছিল 
আধুনিকতার মুক্তি! নাটা সাহিতো হিল তারই উদ্দীপনা । এই উদ্দীপনার 
অভাববোধ থেকেই যাত্রার পশ্চ'দোপসারণ । তাছাড়া তংকালীন শিক্ষিত বাঙালীদের 
তর সমালোচনার ফলে আরও অপাঙকেয় হয়ে ওঠে । অপর দিকে নাও 'মহাস্তাৱ, 
জমিদার প্রতৃতি ধনী শ্রেণীর রুচি পরিবর্তন, ক্ষমতাবিহ্থীন গরিমা ও অবহেলার 
জন্য যাত্রাকে আর পৃষ্ঠপোষকতা! করা সম্ভব হয়নি । ফলে পল্লীর আসন্ৰে, গেয়ে 
চিনির সংস্কৃতিন্ন চাদোয়ার নিচে এর আসন দ্র হয়। কিন্তু যাত্রা 
আশীঙনের সাহিত্যের ইতিহাস থামেনি । তার কারণ এদেশের শতকরা আশী 
আনন্দ রসের জন মানুষ যারা সহত্র সবল কৃষক, মেহনতী জনগন এই লে পুষ্ট 

* একায়তাবোধ হন) কর্পের অনকাশে, দিন শেষে তার। আসর সমিয্ে খোল করে 


৩৪ স[হি(ত্যনা 


বসে উদগ্রীব প্রতীক্ষায় এবং তাদের এতিহাবাহী বীরত্বের গীতি গল্প, পৌরাণিক ধর্ব- 
কথা, শ্বুখ দুখের কাহিনী যখন তাদের সামনে বিশেষ ঢঙে পরিবেশিত হয় তখন তারা 
শিল্প ও (শিল্পীর সাথে এক্কাত্মত। অনুভব করে। উত্তেভ্িত ক্ষণে ভুলে যায় দারিড্রোয় 
গ্রানি। নাটকে এ বস্তু কখন সম্ভব লয় । ভাই যাত্রার প্রাণ মাতানে! আসর 
অভিনয় তাদের যুগ যুগ ধরে আনন্দ দিয়ে আসছে । তাছাড়া বিশেষ ঢডের অভিনয়ের 
ফলে বিয়ের আন্চশ্মিকতা আরও মুদ্ধ করে। উদ্হারণ স্বন্তস ‘শকুনি’ নামে 
যাত্রার কথা বলতে পারি। শকুনি মহাভারতের একটি ধিকৃত পৌরাণিক চরিত্র । 
তাকে আমর। কুটিল, মমত বিহীন ফড়যন্ত্রকারী। বলেই জান। দ্রুত 
খেলায় নুচতুরভাবে পাণ্ডবদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় কিন্তু যাত্রা 
লেখকের বদৌলতে শকুনি আদর্শ প্রতিশোধ পরায়ণ চঠিতর হিসাবে 
প্রতিভাগিত হয়। ভী্ন যখন তার একশ তাই ও পিতাকে বন্দী করে রেখে মাত্র 
একজনের নত অবশিষ্ট খাবার [দিয়ে চলে যায় শকুনি তখন পিতার আস্মাহুতি দেওয়। 
হাড় তুলে নেয় চরম প্রতিশোধের গুন্ঠ। দেই হাড়ই হল পাশা খেলার অন্ত । 
কুরুক্ষেত্রে শকুনি নিহত হলে গান্ধারী ভার একমাত্র বোন যে ভীবলে অদ স্বামীর জগ 
এনদিনের তরেও চোখ খুলেনি সেই হেন গান্ধারীও একটুন্নণেরু জগ্য চোখ খুলে 
শকুনিকে, তার একমাত্ত ভ।ইকে দেখতে চায়। সেই করুণ বিলাপের মধ্যে ফুটে ওঠে 
স্রেছের এক শাশ্বত মহিম৷--পাপ যেখানে স্পর্শ পাছ ন।। যুগের এই মূল্যায়ণ য'ত্রার 
মহামুক্তি ৷ আধুনিক যুগের মানস সন্তান মাইকেল মধ,সূদন প্রচীন রামায়ণ থেকে 
যে 'মেযনাদ বধ' মহাকাবোর জন্ম দেন তার মূলেও রয়েছে এই নব মুলাবোধ। 
বর্তমানে যাত্র! গানেই নতুন করে 66 শুরু হয়েছে দেখতে পাই । যে কোন উৎসবে, 
মেলায় এমন কি বেতারে, শহরে কোন ‘ফেণ্ডিভালে', ক।ণিভালে সাদরে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে । অতএব বোঝা যাচ্ছে যাঞ্জা-গান আজে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফসিল 
হয়নি বরং চলমান জগতের সজীব সামগ্রী হয়ে স্বকীয় এঁতিহো টিকে আছে । 
পরিশেষে এটুকু বলতে পারি এবং ইতিহাসের ধারা যদি সত্যি হয় বে 
প্রাচীন ও নতুন খাঠার সংমিশ্ৰণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটে এবং নতুনতর কিছু 
সহি হয় । তাহলে যাত্র। ও নাটকের ক্ষেত্রে এ সংমিশ্রণ ঘটালে 
বো কেমন হয়। নাটক আমাদের গরাতীগ ভাব ধারায় সৃষ্ট নয়। , 


আধুনিক 
মূলা।য়ণ 
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যাও এখন এহণীয় হতে পারে ন!। পূরাতনে ফিরে যাওয়৷ যায় ন|। বিস্ত 
যাত্রার জাতীয় বৈশিষ্ঠাগুলে। রেখে নাটকের আধুনিক ধারাকে ঢেলে ঘদি নতুন ধরণের 
নাটক করা যেতে পারে তাইলে নতুনতর শুধু নথ মহত্তর কিছু হতে পারে। যার 
মধো আতীয় এতিহ্যের সংগে সংগে আধুনিক সুপ্যবোধও থাকবে। আমাদের নাট্য 
সাহিত্য প্ৰকৃত পক্ষ এমনি দুৰূল। বিশ্বাল, এই দুধার। আথত ও পুষ্ট হয়ে যদি 
নতুন প্রচেষ্ট৷ চালানো যায় তাহলে সেই নুঞনী শক্তিব্ব গুণে নটাকলার অগ্রগতি ও 
মুক্তি নিশ্চিত ৷ নব গঠিত বাংলাদেশে এ আশা কর। মেতে পারে। অবশ্ট কোন 
ধরার অবলুণ্ডি না থটিয়ে এই মত পোধণ করছি । 


চন্দ পরিচিতি 


এস, এম, আবদুল লতিফ 


ছন্দ 
ছল শন্দটির বাপক অর্প হচ্ছে তি সৌন্দৰ্য’ । সাধারণ অর্থে ছন্দকে বাক্‌- 


বিন্তাস ব! বাণী বিগাস বৌশল বল৷ যায়। এই বাক্বিস্তাপ ব। পদবিস্তাদ কৌশলের 
মাধামে বাক্যে ভাষ'গত পনি গৌনৰ্ঘের হি হয় এবং "বাক্যের সঙ্গে বাকোর বন্ধন 
সঙ্গীত মধুর ও তর ঝদ তা? হয়ে ওঠে । 


বাকোনু অসৰ্ণত পদগুলাকে কালগত ও ধ্বনিগত সামগ্ৰস্ত রক্ষ। করে আরতি” 
মধুগভাবে সাজাবার পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। সংক্ষেপে বলা চলে '‘হ্ৃনিয়ন্ৰিত ও 
স্ুপরিসিত বাক্বিন্যাসের নাম ছন্দ । আমাদের নিত্য কথিত ব! পঠিত গণ্য ভাষার 
শচ্ছন্দ গতিকে নিখন্ত্রিত ও পরিয়িতরূপে বিশ্যম্ত কমলে পণ্ভের ছন্দ উৎপন্ন হয়” ॥? 
নোট কথ ছন্দ হচ্ছে পরিমিত পদবিগ্ঠাস রীতি । “অর্থাৎ বাকোর অন্তর্গত শব্দ সমষ্টি 
বা পদগুলোকে যে ভাবে সাভ্ালে এক অনির্বচনীয় দোলা উতপন্ন করে এবং বাক্যটি 
শ্রঃতিষধুর হয় ও মনে রসে সঞ্চার করে, পদ লাজাবার সেই পদ্ধতিই ছন্দ। আর 
এই বিশেষ পদবিন্থান কৌশলের কলে বাক্যে যে তরঙ্গ ভঙ্গি বা ধ্বনি ম্পন্দনের নচছি 
হদ্ত-_দেই ধ্বনি গত ল্পন্দলই হচ্ছে ছন্দের প্রাণ বহা। 

‘'ছন্দকে ঢেউএর সঙ্গে তুগন। করলে ভুল হবে ন! । হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্ণন 
প্রসারণের সঙ্গে-নিশাস নেওয়ার যেলার সঙ্গে--এক কথায় যে কোন ধৌকের 


১ প্রবোধ ঢছ সেনশছন্) পরিক্রমা (১৯৬৫), পঃ ১ । 


সাহিত্যিকী শু৭ 


সমান্তরালে ফিরে ফিরে আসার সঙ্গে । ফথাটাকে অন্থভাবে বলতে গেলে বল। যায় 
যে ছন্দ হ'ল ধ্বনির একট! গোগালে। ঝৌোকালে। গতি । গোছালো। বলতে বোঝায় 
কোনে1-লা-কোনে। নিয়মে বাধ। 2 “21000908158 an expression of the instinct 
for 90961 in sound which natuarally governs the human ear.” 
( এনসাইক্লোলীডিগা। ) । এর তাৎপর্ধ এই যে আমাদের কান চায় একট। দোলারিত 
ধ্বনি সজ্জা _কেনন! এ বিন্যাল ব! দোল্নায় মধ্যে আছে স্বঘষ।, অন্ন সুষগ। মানেই 
তৃপ্তি, আনন্দ ৷ ছন্দ হ’ল এই হুতোর আনন্দ ওরফে গতিকে নিয়মের তালে পরম 
করে পাওয়ার রীতি-নিতা নূতন করে চেনার তৃপ্তি ।৮ ২ 


ছন্দেবদ্ধ রচন! পড়ার সমর, পদলথুহের উচ্চারণে দে তরুলতাঙ্গ ব। দোপায়িত 
ধ্বনি উথ িত হয় তা পাঠকের অনু তৃতিকে ণেনন সচেতন কনে তোলে তেননি খলে এনে 
দেয় তৃপ্ত ও আনন্দ । 


ছন্দের শ্রেণী বিভাগ 


বাংল। কবিতার ছন্দকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে নিভক্ত কানু! যায়: 
(১) অক্ষরবৃত্ত; (২) যাত্রাবৃত্ত এবং (৩) স্বগ্ববৃত্ত। 

(১) অক্ষৱবৃত্ত ছন্দ ( Mixed or Composite Metre )--এই অক্ষর 
বৃত্ত ছন্দ আবার যৌগিক, মিশ্রকল! মাত্রিক, সিশ্রকল! এত্ত, মিশ্ৰ প্ৰকৃতিক, অক্ষর 
সাত্রিক, পয়ার দ্রাতীপ্ন, সংকোচ প্রধান এবং তান প্রধান ছন্দ নামেও পরিচিত । 

(২) মাতাবৃত্ত ঘন্দ ( Moric Mere )--মাত্র।বৃত্ত হলকে কলা মাত্ৰিক, 
কলাবৃত্ত, ধ্বনি প্রধান, ধ্বনি মাত্রিক এবং বিস্তার প্রধান ছন্দ ও বল! হয়। 


(৩) স্বগ্বৃত্তছন্দ ( 5১১০৭ Metre or Syllabic Metre )—এই 
ছন্দকেই আবার দলমাত্রিক, দলবৃত্ত, শ্বস(থাত প্রধান, হুরঘাত প্রধান, প্রস্বর 


ভবতি ——r === = ০ = 


২ দিলীপ কুমার রায-_হা'দ'সকী (১৯৬৮), পূঃ ২৭-১৮ । 


শুক সাহিতভ্যিকী 


প্রধান, বল প্রধান এবং স্বর মাত্ৰিক ছন্দ নামেও অভিহিত কয়৷ হয় । একে ছড়ার 
ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ ও বল! হু ।1 


অক্ষর ছন্দ 


অক্ষর বৃত্ত নামটি সব প্রথম চালু করেন প্রবোধচশ্র দেন ১৩২৯ (ইং 
১৯২২ ) সালে । তখন থেকেই নামটি সুপরিচিত এবং সুপ্রচলিত। প্রবোধ বাবু পত্রে 
অক্ষর বৃত্ত নামটি পরিত্যাগ কানে এর নামকনুণ করেন 'যৌগিক' ( Composite )। 
এই লাম তাল প্রণয় ব্যবহার করেন ১৩৩৮ সা.ল। অতঃপর ১৩৫২ সালে তিনি এর 
নুতন নাম দেশ ‘বিশি? কলা মাত্রিক'। এই বিশিষ্ট কল। যাত্রিককেই তিনি পরে 
‘মিশ্র কল। মাত্রিক' এবং ‘মিশ্র কলাবৃন্ত' নামে অভিহিত ঝরেছেন। পরিশেষে 
প্রবোধচন্দ্র সেন তার প্রথমে দেওয়া নাম অক্ষরবৃত্ত চালু রাখতে আপত্তি করেননি 
এই প্রসঙ্গে ছন্দসিক দিলীপনকুম।র রাথের এক পত্রের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন-_ 


1 প্রবোধচহ্র সেন, অনূলাধন মুখোপাধ্যায় প্ৰমুখ ছাদ্দসিকগণ অক্ষহন্বত। আক্রাবন্ত এবং 
স্বত্ত হর যে বিবিধ নামকরণ করেছেন তার পঞ্চ নিয়ে দেওয়া হ'ল £-- 
অক্ষর্ৰুত্ত ৪ 
প্রবোধ্ত্র সেন-_ সক্ষৱ্ৰৃত্ত, বোগিক, মিশ্ৰকল। মাত্রিক, ব্ৰিশ্ৰকলা বৃস্ত । 
সুব৷দুল।থ গাকুর---সাধু, পয়ায় জাতীর । 
অনুল।ধন হুখোপাধায়- তান প্ৰধান । 
ম'াত্রাবৃত্ত £ 
প্ৰবোধ্যহ্ডৰ সেন-_ম(ও313]7, কল! মাত্ৰিক, কলাবৃত্ত । 
রসীন্দছলাথ ঠাকুর-_সংস্কত ভাঙা । 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ম্স্ধ্বনি প্রধান । 
প্ৰবৃত্ত £ 
প্ৰনোচন্দ্ৰ সেন--দ্বরস্বশ্ত, দলমাত্রিক, দলব্বত, লোকক । 
রবীষ্রনাথ ঠাকুবু- বাংলা প্ৰাকৃত । 
অনুলাধন গপোপাধা।ম্নশ্বাসাবাত প্রধান 1 


সংহতি) কী ৩১ 


“.... ... কিন্ত আমি নিবয় নই। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরৃত্ত এই তিনটি নাম 
তে! আমিই চালু করেছিলাম প্রায় চুয়ালিশ বংসর আগে ( ১৯২২ সালে) ৷ স্তর 
এণগুলেৰ প্রতি আমার মমত। আছে। থাকা স্বাভাবিক, কেননা আমার পক্ষেতো এর! 
'মামকাঠ। তার উপরে প্রায় অর্ধপতাব্দীর স্বত্বাধিকারী । এই অবস্থায় তিন্ন পরি- 
ভাষারপী পাণ্ডবর! যদি অক্ষর বৃত্ত, মাত্রাবৃ্ত প্রভৃতি মামকদের রাঙ্যচ্যত করতে উদ্ভুত 
হয় তবে ধৃত রাষ্ট্রের পক্ষে কি উদাসীন থাকা সম্ভব ? কিন্তু অন্তপুরুবামিনী গান্ধাঠী 
যে বলছেন, 'ত]গকর, ত্যাগকর হই পরিভাষাগণে।। 


এই উভয় সংকটে আমি কি করি বলুল তে।? শ্যাম ও কুল, ছুইদিক বায় 
রাখি কি করে? কেউ কেউ বলছেন, অক্ষরবৃত্ত, মাআবৃত্ত স্বরসৃত্ত এরা নিপুতি না হতে 
পারে, কিন্তু তাই বলে এদের রন করতে হবে কেন ? যেমন আপনি বলেন । অন 
বগ্ধ পরিতাধ। কি কোথাও আছে? তাছাড়া আপন সন্তান নৰা হুন্দগু না হলেই 
কি ত্যাগ করতে হয়? ০০০ আমি মনে কহি চালু পরিভাষ। নিইৰ্থক হ'লেও 
(কংব। সামান্ত খু'ত থাকলেও সর্বদা বঞ্জ'নীয় নয়। এগুলিকে র্নযার্থক নাম হিসাবে 
রক্ষা বরাই বাছুনীয়। তাতে কোন ক্ষতি নেই, অথচ লোকের তাতে সুবিধা হয় । 
উদ্ভিদ বা প্রাণী বিজ্ঞানের ক্ষেত্ৰত প্রচলিত নম ও পারিভাষিক নাম 
পাশাপশি চলে। যেমন প্রচলিত ভাষায় যাকে বলা হইয় 200.809, তারি পারি 
ভাষিক নাম Musaparadisiaca (or Sapientum)} । এই তৃই নামের কোনট।ই 
ছাড় যায় ন। । একটা নাম আট পৌরে, আর একট) পোশাকি। ছুটে দরকার 
আছে। 


০১০ ০০০০০ আমি তাই বলি অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি চলতি নাম চলুক, সার সঙ্গে থাকবে 
সেগুলন উন্নততর পাৰ্দিভাবিক নাম । এই উউগ্রবিধ নামের সঙ্গে সেগুলির ব্যাখাতো 
অবশাই থাকবে । আমার কোন কোন বন্ধু “ন্বরবৃত্ত' নামট। ছাড়তে র।ঞ্জি নন, দলবৃত্ত 
নামট। তাদের পছন্দ নয়। আপনার অনুহাগ কিন্ত দলবুতের প্রতি, স্বরবৃত্তের প্রতি 
লয় 1 এই জন্ভই আমি পারিতাবিক লাম হিসাবে দলবৃণ্ত নামটাই ব/ব্হার করি, কিন্ত 
চলতি স্বরবৃত্ত নামটাও উল্লেখ করে থাকি। তেমনি, অলরুবৃত, সাত্রাবুত নাম 
দুটোকেও দেশ ছাড়া করতে চাই না ।*'* 7৩ 


6০ সাহিত্যিকী 


দিলীপ বাবুর মতে 'মাত্রাবৃত্ত বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত লাম তিনটি শ্রুতিকটু নয়, 
সংহত এবং চালু হ'য়ে গেছে বলে এদের বদলে নবদীর্ঘ নামকরণ কর! বাঞ্ছনীয় নয়।” 


পয়।য়ি জাতীয় অক্ষরবৃত্ত ঘন্দই দীৰ্ঘকাল ধরে বাংলা পদ্য সাহিতোর প্রধান 
অবলম্বন ছিল ॥ এই ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরকে এক মাত্রার ধন হয় তবে হলন্ত বা 
ব/ত্রানান্ত অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে তাকে দৃইম।ত্ৰ| হিসাবে গণ) করা হয়। অর্থাৎ 
যে ছন্দে শব্দান্তে অবন্থিত যুগ্মধ্বনিকে সব্দাই দুই মাত্রার এবং শব্দের প্ৰথমে অধথব! 
শব্দ মধ্যবর্তী যুন্মধ্বনিকে সচরাচর এক মাত্রার ধরা হয় তাকেই অক্ষরবৃত্ব ছন্দ বলে। 
বর্ণ বা যুক্তব্ণকে এক অক্ষর ধরে পূবে এই ছন্দের মাত্ৰ৷ নিণয় কর। হ'ত । সেই 
কানুণে এই ছন্দ অক্ষর বৃত্ত বা মক্ষর মাত্রক বা বর্ণমাত্রিক বলে পরিচিত । 


অক্ষর্বৃ্ড ছন্দে সাধারণতঃ সাধুভাষা ব্যবহৃত হুম এবং এর গতিবেগ মন্ত্র । 
এই জাতীয় কবিতার ছন্দে বিশেষ করে পর়ারে অক্ষর ধ্বনি ছাড়াও প্র।ধান্থ লাভ কনে 
সুরের প্রবাহ বা একটা টান বা তান ৷ সেই অন্থ অমুলযধন মুখোপাধাঘ এই ছন্দকে 
তান প্রধান ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন । 


অঞ্ষরবৃত্ত ছন্দ অতন্ত বৈচিত্রাপূণ । এর নান! শখ প্রশ।খ। রয়েগ্বে। যেমন 
বিভিন্ন পয়া3এ, ত্রিপদী, চৌপদী, অমিত্ৰাধ্ষ্ন, মুক্তক, গৈরিশ ছন্দ, সনেট প্রভৃতি 


পঢা 
পয়ারের প্রতোক চরুণে মাত্র। সংখ|। চোঁদ্দ এবং প্রতিচরণ দুই পৰে বিভক্ত । 
মাত্রা (বঞ্জাস ৮+৬ অর্থাৎ প্রথম পৰে আট মাত্ৰ৷ এবং দ্বিতীয় পৰে ছয় মাত্র 
(৮+৩-১৪)। ছুই চরণে গঠিত হয় ত্বক, চত্রণ দুটির শেষে পরস্পর মিল থাকে 
অহা একে মিত্রাক্ষর বল৷ হয়। 


ছান্দসক কবি সতোম্দ্ৰন৷থ দত্ত পয়।ব্বের বর্ণনা দিয়েছেন নিময়প ১ 


‘অ’ট হয় আট হ্য় 
পয়ানেযর ছাদ কয়।’ 


অর্থাৎ পয়্ন ছন্দের প্ৰতি পংক্তিতেই আট ছয় হিলাবে চৌদ্দ মাত্ৰ| থাকে। 
প্রথম আট মাত্রার পরে অধ” যতি এবং বাক্ষী ছয় মাত্রার পরে পুর্ণ যতি । 


লাহৃতাকী দ্র 


এ চৌদ্দ মাত্রার (৮ +৬) ‘পয়ার’ নামে পরিচিত ছন্দকেই লঘুদ্ধিপদী 
লঘুতি bl বলে। এই লবুদ্ধিপপীকে আবার লঘু পদয়ারবও বল! হয়। 
লঘু পল্লার $ 
পয়ার বলতে সাধান্ণতঃ আট ছয় মাত্ৰ৷ বিভাগে এই হষ্ব ব।_ 
লথু পয়ারকেই বোঝায় । চণ্ডীদাস কুত্তিবাসের সময় থেকে আট ছয় মাত্রা বিভাগের 
‘এই পয্সারই বাংল। সাহিতোর ছন্দ ডাণ্ডারে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে ৷’ 
দৃষ্টান্ত £ 
(১) পাখী নু তার ঠাই | উড়ি পড়ি যাউ" । 
মেদিনী বিদায় দেও | পসিয়। লুকাউ ॥ 
-_বডুচণ্ডীদ।দ (একৃষ্ণকীত“ন) । 


(২) যে সীত। না দেখিতেন | সখের কিরণ । 
সেই সীতা বনে যান | দেখে সবজন ৷ 
_-কৃত্তিবাস (রামাহণ)। 


(৩) মহা ভারুতের কথা | অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণাঝান ॥ 
স্কাঈনাম দাস (যহভারুত)। 


(৪) শাশুড়ী ননদী নাহ [ নাহি তোর সতা। 
কার সঙ্গে দ্বন্দ করে | চক্ষু কৈলি বাতা ৷ 
_ কবি কংকন মুকম্দ রামের চণ্ডী মণ্ডল । 


(ও) দুধে ভুলে বিশ মণ | করিল জলপান । 
আশি মণ থান! পুল | খায় সোনাভান £ 
হাজার মণের গোজ | তুলে নিল হাতে । 
আছিল লোহার জেরা | পিল গায়েতে ৷ 
_ গরীব্লাহ (সোনাভান)। 


আর + »» --_ পি পিস এ এচ | == = =-{।স 


৩ প্রবোধচন্্র মেনস্্ছন্দ পরিক্রমা (১৯৬৫ ), পূঃ ৬৯ । 


৪২ স।হিতিযিফী 
(৬) কিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পাৱি। 
ছ্।নতে। স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥ 
_ ভারত চন্দ্ৰ (মান৷সিংহ ভৰানদ্দ উপাখ্য।ন-- 
অন্নদ1 মঙ্গল কাবা) ) 


(৭) রাখাল গরুর পাল | লয়ে যায় মাঠে ৷ 
[শিশুগণ দেয় মল | নিজ লিজ পাঠে ৷ 
--মদন মোহন তর্কালক্কর । 


(৮) সাত কেটি সম্ভ'নেরে, | ছে মুগ্ধা অনল, 
রেখেছ বাঙালি করে. | মানুষ করুনি ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঙ্গমাতা- চৈতালি) । 


অভাপরার বা দীঘর্পয়ার কা দীঘণ্ভিপদটী 


পূর্বেই বলা হয়েছে 'পয়ার" বলতে সাধারণতঃ আট দহয় মাত্রা বিভাগের হইব 
বা লঘু পয়ারকে বোঝায় ৷ তবে পরবর্তীকালে .পয়ারের একট। দীর্ঘরূপও প্রচলিত 
হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এই দীর্বপন্থারের নাম দিয়েছেন মহাপদ্নার ৷ 


আঠার মাত্রার পঞারকে মহাপরর বা দীর্ঘপঞ্পার বলা হয়। এর প্রথম পৰে 
আট এবং দ্বিতীয় পরবে দশ মাত্রা থাকে (৮+১০-১৮ মাত্রা) । মহাপগরের শেষ 
পর্বটি সাধারণতঃ প্রথম পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হয় বলে পঞ্জার অপেক্ষা মহাপয়্ার অধিক 
গুরু- গম্ভীর । মহাপয়ারে প্রবহমানত!। এনে প্রবহমান মহাপয়ার সৃষ্টি কর! হ’য়েছে | 
রবীন্দ্রনাথের =এবার ফিরাও মোরে'* কবিতাটি প্রবহমান মহাপক্সরের একটি উৎকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত । প্রবহমান পদ্৷ার এবং প্রবহমান মহাপয়ার সম্পর্কে পরে আলোচনা করা 
হবে। মহাপঞ্জার সমিল ও অমিল তুই প্রকারেরই হতে পারে । যেমন 


সহিতি্ফী ৪৩ 


সমিল মহাগলাত 


ধ্বনি খু”ৱৈ প্রতিধ্বনি | প্রাণ খু'জে হরে প্রতি প্রাণ । 
জগৎ আপনা দিয়ে | খু'তিছে তাহার প্ৰতিদান ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্। 


মাত্ৰ| বিচ্ঞাল ৮ + ১০০১৮ । 


আদিল ম্রহাপয়ার 


৮4১০ -১৮। 
সেই কথ। ভাগে মলে | তবু হায় পারিন। ভুলিতে ; 
প্রেম যে চপল বটে | এ জীবন আরও মে চপল। 
--মোহিতলাল ম্ছুমদ।রু । 


ত্ৰিপদী ছন্দ 


ভিপদীর প্রতোক চরণে তিনটি করে পর বা পদ থাকে! হুই চরণের শেষে 
মিল রাখ! হয়। আবার প্রতি চরণের প্রথম এবং দ্বিতীয় পরেও অন্ত্যমিল থাকে । 


ত্রিপদীকে লঘুত্ৰিপদী এবং দীৰ্ঘ ত্ৰিপদী নামে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হায়। 
লদুত্রিপনী £_ প্রথম ও ব্বিতীয় পর্ব (পদ) ছয় মাত্রার এবং তৃতী৪ পর্ব (পদ) 
আট মাত্রার হয় (৩+৬+৮)। 


যে জন দিবলে | মনের হরষে 
সালা মোমের বাতি । ॥ 
অ৷শুগৃহে তার | দেখিবেনা আর 
নিশিতে প্ৰদীপ ভাতি। ৷৷ 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ মনু গদ[% 1 


6৪ জাহিতাকী 


দীর্ঘত্রিপদী :- প্রথম ও দ্বিতীয় পদ বাপধ আট মাত্রার এবং তৃতীয় পদ দশ 
স/ত্রাৰ হয় (৮ + + ১০) । 


মন্থা্ানী য্হাজন যে পথে করে গমণ 
হয়েছেন প্ৰ।৷৬ঃস্মৱণীন্ত, 
সেই পথ লক্ষা করে শ্বায় কীতি ধ্বজ্স| ধ'রে 


আমনু।ও হব বযনীয়। 
-_ হেমচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায় । 


চৌপদী ব? চতুজ্পদী 


প্রহ৷ক চরণে চারটি করে পদ ব। পৰ থাকে । দুই চরণের শেষে মিল রাখ! 
হয়। আবার প্রতি চরণের, প্ৰথম, দ্বিতীয্ন এবং তৃতীয় পৰের লেষেও মিল থাকে। 


চৌপদীকে লঘু চৌপদী এবং দীর্ঘ চৌপদী নামে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ 
করা যায়। 


লঘু চৌপদী :__ মাত্ৰ৷ বিন্যাস £ ৬+৬+৩+৫ ব। শেষ পৰে পাচের কম। প্রথম 
তিন পদ ব। পর ছয় মাত্ৰ| বিশিষ্ট হয় এবং তাদের মিল থাকে। চতুর্থ পৰ পাচ বা 


পচে কস মাত্ৰ৷ বিশিষ্ট হয়। 
৬৩+৬+৬+৫ 


চির হুখীজন | অমে কি কথন | 

ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে? ॥ 

কি যাতল! বিষে | বুঝিবে সে কিসে | 

কৰু আশাবধে | দংশেনি ধারে ? 1 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ মুসদার | 


দীর্ঘ চৌপদী £- মাত্র বিগ 2 ৮+৮7৮+৭ ব। শেষ পৰে সাতেয কম ৷ প্রথম 


তিন পর বা পদ আট মাত্র! বিশিই হয়। চতুর্থ পৰে সাত, ছয় বা পাচ খাজা 
থাকে। 


লাহিত্যিকী ৪৫ 


(ক) ৮+-৮+৮7৭ 
ভরদ।জ অবতংল | ভুপতি ৱায়ের বংশ | 
সদাভাবে হত কংস | তুরসিটে বসতি ॥ 

_-ভারত চন্দ্র । 


(খ) ৮+৮৭৮-+৭ 
তল তল ছল ছল | কাদিবে গভীর জল 
ওই ছুটি সুকোমল | চরণ ধথিয়ে । 
-_ববী্দ্ৰনাথ ঠাকুর । 


(গ) ৮+৮+৮--৬ 
(নদ । দারাস্বত লয়ে, = মিছ। স্বুখে স্বধী হয়ে, 
দে বহে আপন! লয়ে, সেম বিষাদে | ॥ 

_-তারুত চন্ড ! 


অমিত্ৰাক্ষৱ ছন্দ (Blank Verse) 


মে কবিতায় দুই চরণের শেষ ধ্বনির পরস্পনত্ন মিল থাকে তাকে মিত্রাক্ষর 
বলে। পঠয়ারের আধারে চৌদ্দ মাত্রার পংক্তি নিয়ে মিত্রাক্ষর ত্যাগ করে প্রবতিত 
হয় অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ । পদ্বান্ৰের্র ভ্যায় এতে চৌদ্দ মাত্রার শেষে অর্থাত ছেদ টানার 
কোন বাধ্যবাধকত! নেই ৷ মোট কথা পার ছন্দের পটতুমির উপরেই পারের দুই 
চরণের বন্ধনকে অস্বীকার ঝরে গড়ে ওঠে অমিতাক্ষর ছন্দ । মাইকেল মধূহ্দন দত্ত 
তার অসাখান্ প্রতিভাবলে পর্নারের বেড়ি ভেঙ্গে দিয়ে বাংল। কাবা সাহিত্যে 
প্রবর্ডন করেন অমিত্তাক্ষয় ছন্দের । ইংরেজ কৰি মিলটলের Blank ৮৫৮১৫ ছন্দের 
গঠন প্রণ।লীর মূল স্থত্ৰটি ধরে অমিআক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হ'লেও অধুল্দনের এই 
সৃষ্টিকে ঠিক বিদেশী আমদানী বলা চলে না। কারণ এর মূলে রুথেছে বাংলা পারের 
ধ্বনি প্রবাহ এবং নির্দিষ্ট অক্ষর সংখা।। কেবল নেই অগ্তানুপ্রাস অর্থাৎ চরুণান্তে 
মিল। চেদ মাত্রার শেষে অর্থগত ছেদ ব। তাব-যতিও এতে অনগ্ন্তানী নয় । 


8৬ সাহিত্যিকী 


পয়ারের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মাট এবং চৌদ্দ মাত্রার পর যতি এবং শেষ যতিতে মিল। 
পয়ারে যাতির স্থান (নদি? থ।কাঘু এবং চরণের শেষে মিল থাকায় ভাব প্রকাশের গণ্ডী 
ছিল সীমাবদ্ধ । কারন ভাহকে ফুটিয়ে তুলতে হ'ত চৌদ্দ মাতার বাধনে। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে প্রয়োজন মত ইচ্ছোনুরূস স্থানে অর্থগত ছেদ অর্থাৎ ভাব-যতি বা বিশ্ামের 
বৈচিত্রা আনার এতে যেমন ভাব প্রকাশের ক্ষেত্র হয় প্ৰশত্ত, তেমনি কবিতায় আসে 
গাস্তীৰ্ষ এবং বৃদ্ধি পায় ছন্দ গৌরব) অমিত্ৰাক্ষরয সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন 
“পঞারের দুই চরণের নিগড় ভায়া মধুন্দদন ছন্দের প্রসার বাড়াইয়া ভাব প্রকাশের 
অন্কাশ দিলেন-_ইহাই আমআক্ষর ছন্দের আসল কথা) বস্তুত: মিল ন। থাকাটাই 
ষড় কথ। নয়, যতির় স্বাবীলতা অৰ্থাৎ ছন্দের প্রবহমানতাই অমিআক্ষ্ের বৈশিষ্টা |" 


অনিত্রাক্ষর ছন্দের মধো গুরুগন্তীর ধ্বনি ফুটিয়ে তুলবার জন্য মধুশ্দন প্রচুর 
পত্রিম্রাণে তত্সম্ম এবং সমালবন্ধ শব্দ বাবহুই করেছেন । অমিত্ত৷ ক্ষয়৷ ছন্দ পয়ায়ভিত্তিক 
বলে এর প্ৰতি পংক্তিতে মাএ। সংখা! চৌন্দ ॥ তৰে পয়ায়ের হায় অমিত্ৰাক্ষয় ছন্দে 
একটি ভাৰ বা অর্থ চৌদ্দ মাত্রার মধ্য সীমাবদ্ধ নয়। পংক্তির চৌদ্দ মাত্রা ছাডিয়েও 
এতে অথ ক্লপ।[৪ত হয় | অনিতাক্ষ2় ছন্দে রয়েছে ভাবেন স্বচ্ছদ্দ প্রবাহ । পরার 
এবং অমিত্র'ক্ষর ছন্দে যতি একস্ু!নে পড়লেও ছেদ পড়ে ভিন্ন স্থানে প্রবহৃমানতা, 
মিলহীনতা এবং যতি পাতের স্বাধীনত হচ্ছে অধিতাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশগ্য । 
এই ছন্দকে তামিল প্রন্হযান পয়ার বল৷ চলে। 
সম্পুষ সমরে পড়ি, বীর-চুড়াযণি 
বীরঝানু, চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে, কহ, হে দেবী, অস্বত-ভাধিণী | 
কোন্‌ বীর বরে বরি সেনাপতি-পদে 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রঃ কুল নিধি 
রাথবারি 1 কি কৌশলে রাক্ষস ভরসা 
ইন্দ্রত্রিং মেঘনাদে, অপ্রেয় লগতে, 
উনিল!-- বিলাসী নাশি, ইন্দ্ৰে নিঃশক্ষিলা ? 
_মাইকেল মধুসুদন দণ্ড 
( মেঘনাদ বধ কাব্য ) । 


সাহিতিকী ৪৭ 


£ভিলেতমা' সম্ভব কাব্যে আমত্রাক্ষর ছন্দের যে ব্যাপক সূত্রপাত হয় তার 
পরিণতি ঘটে অধুশুদনের ‘মেঘনাদ বধ? কাব্যে ॥ মেঘনাদ বধ কাবোর ছন্দ গতিশীল। 
কিন্তু তিলোত্তন। সম্ভব কাবো মেঘনাদ বধ কাব্যের ম্যাপ সরল স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পরিলক্ষিত 
হয় লা) মধুদ্‌দনের “বীরাঙ্গনা” কাৰো অমিত্রাক্ষর ছন্দের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত 


ই’য়েছে । 
কহি পত্রে 'শোন্‌, পত্রং-সরস দেখিলে 


তো(ে,--সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে 
প্রেণামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্‌ কালে 
তুই, ঘ্বণা করি তোরে তাড়ায় সে দুরে ;-- 
তেনতি দাসীরে কিরে তাঞ্জিলা নৃপতি ?' 
__হৃতন্তের প্রতি শকুম্তুদ। 
{ বীরাঙগন। কাবা )। 


বীহালনা কালো কৰি মেঘনাদ বধ কাব্যের স্কান্ অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের 
বছুল প্রয়োগ না করেও ধান তরদ বর্জায় রাখতে সক্ষম হ'য়েছেন। মধুষ্দলের 
পরে হেযচন্দ্র, নবীনচন্দ্ৰ এবং কবি কায়কোবাদ আমআাঞ্ষর ঢন্দে কাব্য হচনা 
করলেও ভার। মধুসূদনের মত কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি । বাংল! সাহিত্যে মধুহ্দনই 
অমিআ।ক্ষর ছন্দের আই এবং তিনিই এট উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন । 

মধুশ্দেনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে অনুলরুণ করেই পরবর্তীকালে 
গিরিশচদ্দ থোষের গৈরিশ ছন্দ, অবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পানু, মুস্তাক ছন্দ এবং গদা 
ছন্দের স্টি হয়েছে । 


গৈৱিশ ছন্দ 


গৈরিশ ছন্দও এক প্রকার অখ্রিত্রাক্ষর ছন্দ । এই ছন্দকে ভগ্ন অমিত্রাক্ষর 
বল যেতে পারে) গৈগ্িশ ছন্দের প্রবর্তক নাটাকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নামামুদায়ে 
এই ছন্দের নাম হয় গৈঞ্শ ছন্দ । তিনি তার নাটকে এই ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন। 
গৈহিশ ছন্দের দ্বারা বাংল। ছন্দে অতিরিক্ত মুক্তি সাধিত হয়েছে । 'গৈরিশ ছন্দকে 
মধুস্থদনের আদিত্রাক্ষর এবং রবীন্দ্রনাথের যুক্তক ছন্দের মবাবতা পর্ধায়ে গান দেওয়া 


৪৮ সাছিতাকী 


খাছ ।' এই ছন্দে সমিত্রাক্ষত্রের প্রবহৃালতা রয়েছে তবে প্ৰতোক পংক্তির অক্ষর সংখ্য! 
সাধারণতঃ অসমান। অৰ্থাৎ আমিব্র।ক্ষরের সাপ পংকির মাত্রা সংখয। নিদিষ্ট নয়। 
একে ‘অমিত্ৰাক্ষ)ু প্রবহমান মুক্তক'ও বল। ঘেতে পারে । গৈরিশ ছন্দ অসমপধিক এবং 
এতে যতি পড়ে ভাবকে অনমুলরণ করে। নাটকীয় ভাব প্রকাশের উপযেগিত। হচ্ছে 


গৈরিশ ছন্দের অন্যতম বৈশিঞ্ধ্য । 


বৃথা গঞ্জ ণবতি, মেয়ে; 
কিশোকে গো কে যায় সময়ে = 
ক্রীড়ান্দল ভেঞ্জি? 
কুরগ_ সঙ্গিনী, 
হে প্রাণাধিক কুরঙ্গরে, 
লেলিহান শাদু্ি-মাঝারে, 
কেমনে বাধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিণী 1 
_গিহিশ চন্দ্ৰ ঘোষ । 


শ্রবহআাণ পড়ার 


প্রন্হগান পয়ারে অমিত্ৰাক্ষরের প্রবহমনতা রয়েছে । তবে অমিত্ৰ৷ক্ষর ছন্দে 
অন্তামিল (ছুই চরণ বা পংক্তর শেষ ধ্বনির মিল) থাকেন! কিন্ত প্রবহয়ান পয়ারে 
অন্তামিল রক্ষা কর। হয়। সংক্ষেপে বলা চলে যে, অমিগ্তাক্ষয় ছন্দে কেবল অন্ত্যমিল 
বসালেই প্রবহমান পয়ার স্বছি হয়। অন্তামিলহীন অর্থাৎ অমিল প্রবহমান পয়ারকে 
অন্নিত্রাক্ষত্র বল৷ যায়। প্রবহমান পয়াঃকে কেউ কেউ 'সমিল অমিত্রাক্ষর' ছন্দ নামেও 
আভিহিত করেছেন । রবীশ্রনাথ প্রবহষান পয়াৱকে বলেছেন ‘লাইন ডিঙানো’ ঝ। 
'পংক্তি লভ্ঘক' পয়ার । 


দান্ত £ 
সমিল প্রবহুমান পয়ার £ 


কবির, কবে কোন্‌ বিশ্মৃত বরে 
কোন পুলা আধাটের প্রথম দিবলে 


সাহিত্যিক ৪৯ 


লিখেছিলে মেঘদূত | মেঘমন্ৰ শ্লোক 

বিশের বিরহী! যত সকলের শোক 

রাখিয়াছে আপন আধার স্তরে বরে 

যখন সংগীত-মাবে পুঞ্জীকূত্ত করে। 
_মেঘদূত (মানসী কাবা)-- 

ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ৷ 
অমিল প্রবহমান পদ্নার (অধিত্রাক্ষর) 

কার স্থান সিন্ধুনীৱে রহ্ষোদল এবে 

যিবিলা লক্ষার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে-_ 

বিলঞ্জি প্রতিয়। যেন দশমী দিবলে ! 

সপ্ত দিবানিশি লদ্ক। কাঁদিল! বিষাদে । 
-_ম।ইকেল মধুম্থূদন দত্ত 


(মেঘনাদ বধ কাব্য, শেবাংশ) । 
প্রবহমান অহাপয়ার 


আঠ।র মাত্রার পয়ারকে যেমন মহাপদ্নার বলা হয়, তেমনি আগার আত্রর 
(১০7৮ অথবা ৮ + ১০ ) প্রবহমান পয়ারকে প্রবহমান মহাপয়ার বল৷ হায় । 


সনিল প্রবহমান মহাপধার . 


এবার কিন্তাও মোরে, লয়ে ঘাও সংসানের তীরে 
হে কলুনে রসগয়ী । গুলাছেন। সমীরে সমীরে 
তরঙ্গে তরঙ্গে আব, তুলায়োন| ঘোহিনী মাগ্নায়। 
বিজন (বিধাদথন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়!য় 
রেখোন। বসঘ্নে আর । দিন ঘায়, সন্ধা! হ'য়ে আসে। 
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, শিরান্বান উদাস বাতাসে 
নিশ্বপিয়| কেদে উঠে বন ॥.০...-..০ 
--এবার ফেরাও মোরে ( চিত্র! )-_ 
রবীন্দ্রন'থ ঠাকুর | 


৫০ সাহিতি/কী 


অমিল প্রবহমান মহাপযার 
যেদিন চৈতস্ত মোর মুক্তি পেল লুপ্তি-গুহ। হতে 
নিয়ে এল দুঃসহ বিশ্বর ঝড়ে দারুণ হধোগে 
বোন নযকাপ্রি গিরি গহ্বয়েয় তটে ; তগুধ,মে 
গলি উঠি ফুসিছে সে মানুষের তাৰ অপমান, 
অনল ধ্বনি তার কম্পান্িত করে ধরাতল, 
কালমা মাখা বাধৃস্তনে (০, 
--প্রান্তিক_ববীন্রনাথ ঠাকুর । 


মুক্তক হুল্দ 


কবি বনীভ্দলাথ ঠাকুর মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক । অমিত্রাক্ষর এবং গৈহিশ ছন্দের 
মত মুক্তক ছন্দও প্রবহমান রয়েছে । এই ছন্দে প্রতি পংক্তর অক্ষর সংখা। 
অসমান অর্থাৎ পয়ার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের হায় পংক্তির মাত্ৰা সংখ]া নিদ্দিষ্ট নয়। 
যে মুক্তক ছন্দে অন্ত্যাসুপ্ৰাস ( তুই চরণ বা পংক্তির শেষ ধ্বনির (মল ) থাকে তাকে 
সমিল মুক্তক ছন্দ বলে | 

এই সমিল সুক্তক ছন্দে নানাভাবে মিত্রাক্ষহ বিস্তাস বরা হয়। কথখনে। 
কথনে। পর পর ছুই পংক্তিতে মিল দেওয়া হয়। , যেমন? 


গে) আমি যাত্রী তাই-_ 
চিহদিন সম্মুখের পানে চাই । 
কেন যিছে 
আমায় ডাকিছ পিছে? 
আমি তে শ্বতার গুপ্ত প্ৰেমে 
রবন! ঘরের কোণে থেষে। 
আমি চির যৌবনেহে পরাইব মালা, 
হাতে মোর তারি তে বরণ ডালা । 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ঝলাক1 ) | 


স।হিততি)ক ৫১ 


আবার কথনে। প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির মিল পাওয়া যাছু। 
যেমন £ 
ছে বিৱাট নদী, 


অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল 
অবিচ্ছিন্ন অবিরল 
চলে নহবধঘি । 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ৰল(ক। ) } 


অনেক সময় একই মিত্রাক্ষর পর পর অনেকগুলি পংকিতে বাবহত হন । 
যেমনঃ 
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও 
উদ্দাম উধাও ; 
ফিরে নাহি চাও, 
য| কিছু তোমার সব তুই হাতে ফেলে ফেলে ব৷ও। 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( বলা[ক!৷ ) । 


মোটকথ! বিচিত্র মিল দেওয়ার রীতি মুক্ত ছন্ে দেখা যাম । এই ছন্দে প্রতি 
পংক্তির মাত্র। সংখা! যেমন নিদিষ্ট নয় তেমনি পের মাত্র! সংখ্যাও সমন নয়। তুই, 


চার, ছয়, আট এবং দশ মাত্রার পঞ্নিয়ে সুক্তক ছন্দ গঠিত হয়। 
ঘেমন ১ 


তোমার কীতির চেয়ে | তুমি যে মহৎ | ৮+৬ 


তাই তব জীবনের রথ | ১০ 
পশ্চাতে ফেলিঘু যায় | কীতিরে তোমার | ৮+৬ 
বারদ্বার ॥ ৪ 
তাই-= | ২ 


চিহ্ন তব পড়ে আছে | তুমি দ্বেথা নাই ॥ ৮ +৬ 
_শা-জাহান (বনাকা)-রণীন্দ্রনথ ঠাকুর । 


7) 0 1 


৫২ সাহিত্যিক 
মুরুক ছন্দ যেমন যতি বন্ধন থেকে যুক্ত হয়েছে তেমনি যুক্তি লাভ করেছে পংক্তিতে 
মাত্রা সামা ও পৰ্দান্য এবং পৰে মাত্র। সাম্য-রক্ার নিয়মের বন্ধন থেকে । এতে 
পংক্তি লাঞ্জানো হম অর্থ বিভাগকে অন্রদরণ বরে । ভাবধার) পংজিকে লঙ্ঘন করে 
অগ্রসর হয় বলে মুত্যক ছন্দস্জে থ!বমান পয়ার'ও বল৷ হয় । রবীন্দ্রনাথ মূক্তক ছন্দকে 
“বেড়া ভাড়া পয়াঠ নামে অতিহছিত করেছেন। 


রবীন্দ্রনাথ ছুই প্রক্কার মুক্তক ছন্দ য়চন| করেছেন £ সাধু বাংলার মুক্তক ও 
চলতি বাংলার মুক্তক । সাধু বাংলার সুক্তক ছন্দকে অক্ষরবৃত্তের পৰ্যায়ে এবং চলতি 
বাংলার মুক্তককে সবৃত্ত ছন্দের পর্যায়ে ধর! যায় । তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যতট। উৎকৃষ্ট 
মুক্তক রচন। করা যায় অন কোন ছন্দে ততট! সম্ভব নগ্প ॥ কারণ মমমাত্রিক্ক পৰী মাত্রা" 
বৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রধান উপদান, কিন্ত মুত্তান্ক ছন্দে পরের মাত্ৰ৷ সংখা। সমান 
নয়। সাধু বাংলার এবং চলতি বাংলায় মুক্তকের দৃষ্টান্ত নিন্নে দেওয়। গেল। 


অক্ষৱরৱত্ত বা দাধ বাজার মুক্তক £ 


হায় ওহে মানব সহৃদয় ১০ 

বানুবার ৪ 

কারে! পানে ফিরে চাহিবার ১০ 

নাই যে সময়, ৬ 

নাই নাই । 8 

জীবনের খর শ্ৰোতে ভাগিছ সদাই ৮৭-৩৬ 

ভুবনের ঘাটে ঘ৷ট-- ৮ 

এক হাটে লও বোঝা, শূগ্ করে দাও অহ হাটে। ৮+ ১০ 


সলা-জাহান (বলাকা)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
জররত্ত বা চলিত বাংলায় মুক্তক £ 


মা কেঁদে কয়, | “মঞ্চলী মোর | ওই তে! কটি | মেয়ে ৪+৪+৪+২ 
ওরই সঙ্গে | বিয়ে দেবে | বসে ওর | চেয়ে ৪ +8464-২ 


স।হিতিকী ডা 


প16 গুণে। সে | বড়ে! = ৪4২ 
তাকে দেখে | বাছ। আমার | ভয়েই আড়! সড়ো। ৪+৪+7৪-২ 
এমন বিয়ে | ঘটতে দেব | নাকে 1? ৪+৪8+২ 
- নিক্ক তি (পলাতক1)-__রদীপ্রনাথ ঠাকুর 1 
আধুনিক কবির!ও মুক্তক ছন্দে অনেক করিত! রূচন করেছেন । 


অমিল মুক্তক বা আতি মুক্রুজ ছন্দ 
অস্তামিণহীন মুক ছন্দকে অমিল মুক্তক বা অতি মুত্তক ছন্দ বল৷ যায়। 
এই ছন্দে গছের স্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হয়। গৈরিশ ছন্দের শপ অমিল, অনম্র- 
পিক এবং পংক্তিন্ন মাত্র! সংখ্য। সচন্রাচর অদমান হলেও এই ছন্দ গৈরিশ ছন্দ 
থেকে পুথক। 
গৈরিশ ছন্দের তদ নাটকীদু কারণ নাটকীগ ভাব প্রকাশের উপযোগিতা এর 
অশ্ঠতম বৈশিষ্টা । আর অনিল মুক্তকের ছন্দ-ভঙি গীতিকান্েহ । এর ছন্দ জ্ুপও 
গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষা মানিত ॥ অতি মুক্তক ছন্দে প্রশ্ক্ট ছন্দের আভাস পাওয়। 
গেলেও একে অক্ষ-্ট ছন্দ-গোষ্ঠীর অন্তর্তুক্ত কর! চলে । 
কাল প্র।তে মোর জন্মদিনে 
এ শৈল আতিথ্যবাদে 
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বত) শুনে। 
ভূতলে আসন পাতি 
বুদ্ধের বন্দন। মন্ত শুনাইল লামার কল]াণে 
গ্রহণ কঠিমু সেই ঝাণী। 
_ প্রম্মদিনে”-৬ সংখাক কবিত! 
_-্রুবীশ্রুনাথ ঠাকুর । 


দানট ( Sonnet ) $ চতুৰ শপদী কৰিতা 
সনেট শব্দটি এসেছে ইটালীঘান “সলেটে।' (5০05০) শব্দ থেকে। সনেটোৱ 


সাধারণ অর্থ ই-৮্ছ ‘মুগুধ্বনি’ ব। “একটি ক্ষুদ্ৰ ধ্বনি" । সনেটে। শদট আদিতে ছিল 
* ইটালী ভাষায় সঙ্গীত জগতের একটি পরিভাব।। যে পদ বাহধপ্রেত সঙ্গে মিলিয়ে 


৫৭ সাছিতিকী 


গাওয়া হ'ত তার ন,ম ছিল লনেটো। পর্রবর্তাকালে শব্দটি কাবা জগতে ভিন্ন অর্থে 
বাবহৃত হয় । 

এখটি মায় অনুভূতি বা অথণ্ড ভাব কল্পন। নিয়ে বিশেষ ছুন্দ-ম (ততে রচিত 
চৌদ্দ বা আঠার মাজা বিশিষ্ট চৌন্দ পংক্রির কবিতাকে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিত। 
বলে। অৰ্থাৎ সনেটে চৌন্দট পংক্তি থাকে এবং পদ্নায় ব! মহাপয়ারের হায় এতে 
প্রতি পংক্রির যাত্রা) সংখা চৌদ্দ বা আঠার ॥। এই চৌদ্দ পংক্তিতেই একটি অথগশু 
হৃদ ভাব ফুটে ও:ঠ। 

সনেটের ভ্রম ইটালী এসং ইটালীয়ান কবি পেত্ৰ।ক (Pecrarch-১৩০০৪- 
১৩৭৪ বৃষ্টাব্দ ) এর জন্মদাত।। তবে পেত্রণকের পূবে কাব্য জগতে সনেটের একে" 
বারে অস্তিত্ব ছিল লা এখন নয়। প্ৰথম সার্থক সনেট রচয়িতা হিসাবে বলোঞ। 
নিবাসী গিদগিনি চেলিব্র (Guido Guini of Bologna) নাম কয়া যেতে পারে। 
মোট কথা সনেট হঠাৎ আবিভূতি হয়লি। এর উদ্ভব হয়েছে দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা" 
নিরীক্ষার ভেতঃ দিয়ে। সনেটেহ আদি বিবরন প্রসঙ্গে প্রভাসের ক্রবাদুরদের 
(I7০॥৮ad০শUr) প্রেম সঙ্গীত এবং আরবী গজলের প্রভাবের কথ। অন্বীকার কর! চলে 
ন)। বাংলা কাব্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দন্ত সবপ্রথম সনেট বচন৷ করেন। 
তিনি বাংলায় এর নামকরণ করেছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা ॥ অবশ্য চৌ্দটি পদ বা 
পংক্তিই সনেটেরু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এতে থাকে একটি মাত্র ভাবের ঘোতন! । 
সলনেটেঃ চতুর্দশপদ তুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম আট লাইনকে অক (Octave) 
এবং শেষ ছয় লাইনকে যটুক (525060) বলে। 

অঠকে অর্ণাং প্রথঘ আট লাইনের ত্বকে যে ভাব-কল্পনার ইঙ্গিত দেওয়া 
হু যুট্‌কে অথ।ৎ পরব ছয় লাইনে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। অষ্টকের অনুগামী 
যটুক এবং উত্তয় গততক্ন মিলে একটি অখণ্ড ডাব ফুটে ওঠে । 

অক আবার গড়ে ওঠে দুটি চতুক্ক (0390917) মিলে । তেমনি বট্কাংশ 
বা বটুকের মধ্যে থাকে ছটি ত্রিক ঝা ত্রিপদিক! (1৫০০0) । একটি সনেট মূলতঃ অগুক 
এবং টুক এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও চায়টি শুরে বিস্যপ্ত $ প্রথম চতুষ্ষ ( চার 





বটি ব্য । উজৰ = ও 


{ Francesco [১০০০৪- ইটালী উচ্চারণ 'ফালন্িস্কে! পেরাক।' | 


সহিতি! ক ৫৫ 


লাইন সমন্বিত ভাগ), দ্বিতীয় চতুক্ষ, প্রথম ক্ৰিক ( তিন লাইন সমন্বিত ভাগ ), দ্বিতীয় 
জিক, এই চাঞুটি স্তর অথাৎ এট চতুক এবং হটি ত্ৰিক্ল মিলে গড়ে ওঠে একটি স্বয়ং 
সম্পূৰ্ণ ক(২ঙত!--সনেট | 


সনেটে কখখক,কথব কু ৰৰবও,গৱথঙ; অপবাকখখক,কখখ্ক, 
গথগ.গঘগ বাগঘনু, ঘগত প্ৰকৃতি বিভিন্ন প্রকানের অধ্যা।মুপ্রাস হতে 
পাৱে ৷ 

অবশ্য আধুনিক কবির! এদৰ নিয়ম পুরাপুরি যেনে সনেট রুচন| করেননি । 
এমন কি রবীন্দ্রনাথও অক্টক এবং ঘট ক বিভাগের নিয়ম মেনে চলেননি । আঙ্গিকের 
দিক থেকে তারা এপৰ নিম না মেনে চৌদ্দ পংক্তির কবিতার মাধ্যমে একটি পূর্ণভাব 
প্রকাশ করেছেন । আঠার মাতার পংক্তি নিয়ে সনেট বুভনার প্রচলন কহেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ইংর্রেদী সাহিতো আদি সলেটকফার হচ্ছেন ওয়াট W১৫৮ (সার টমাস 
ওয়াট ) এলং সারে 5৷0৬%) ( হেন হাওয্রার্ড, আল অব পারে )। তারা সনেট 
বচন৷ করেন বে।ডশ শতাব্দীতে । লম্টে রচয়িত। হিসাবে লেন্্রপীয়ার, মিন্টন, ওয়াৰ্ডম্‌ 
ওয়ার্থ, ব্রাউ(নং, ডি, জি, রসেটি, রুপাট ক্রক প্রভৃতি লেখকগণ ইংবেজ্ী সাহিত্যে 
বিশেষ থা্তি স্ন কবেন। এর পেরত্রাক, দান্তে, ট্য।সে৷ অপক্ষ। সনেট রুচনায় 
কয় কুতিত প্রদর্শন করেননি। 


১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রচিত মধুনুদনের্র “কবি মাতৃভাষ!' বাংল। সাহিত্যে 
প্রথম সনেট । মধুস্থদন তার এই চতুর্দণ সদা কবিতাটি রাজনার।গণ বহুন্ন নিকট পত্রের 
মাধমে প্রেরণ করেন। 


কাব মাতৃভাষা 


নিজাগারে ছিল মোর অমূলা রতন 
অগণা, ত। সবে আষি অনছেলা কি 
অর্থলোভে দেশে দেশে কঠিনু ভ্ৰমণ 
বন্দরে বন্দরে যথা ঝণিজোর তরী । 


৫৬ মাহিতি)কী 


বাটাইমু কতকাল সুখ পরিহরি' 

এই ব্ৰতে, যথা তপোবনে তপোধন; 
অশন, শয়ন তাকে, ইষ্ট দেব স্যরি’, 
তাহার সেবায় সদা স'পি কায়মন। 
বস্নকুললল্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে 
কহিল৷--হে বৎস, দেখি তোখার তকতি 
সুপ্ৰসন্ন তব প্রতি দেবী সরম্বতী । 
নিজগুছে ধন তব, তবে কি কারণে 
[ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি। 
কেন নিয়ানন্দ তুমি আনন্দ সদনে? 


পরবভাঁকালে কৰি তার ‘কৰি মাতৃভাষা’ কবিঙাটিকে পরিমার্জন! করে লেখেন 
'বুঙ্গভাষা' £ 


বক্ষভাঘ? 


হে বঙ্গ, তাণ্ডার তব বিবিধ রতন ;-- 

৩1 সবে, ( অবোধ আমি 1) অবহেলা করি, 
পর-দন লোভে মত্ত করিসু মণ 

প্রদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষশে আচরি। 
কটাইনু বহুদিন সখ পরিহরি ! 

অনিদ্রায়। নিরাহারে স"পি কায়, মন ; 
মঞ্জিনু বিফল তপে মবরণ্যে বরি ॥-_ 
ফেলিনু শৈবলে, তুলি কমল কানন | 

স্বপ্নে তব কুল-লগ্ষ্মী কয়ে দিল! পরে, 
"ওৰে বাছ। মতৃকোষে রতনের র।জি। 

এ ভিখারী দশা তবে__কেন তোর আনি ৮ 
য। ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিঠি ঘরে 


স।হিতাক৷ ৫৭ 


পালিল[এর আন! সুখে ; পাইলাম কালে 
ম।তৃ-ভাষ| রূপে খনি, পুর্ণ মনি জ!লে ॥ 
( চতুর্দশপদী। কবিতাবলী 2 ৩ )। 1 


\ 
॥ 


এই সনেটটি ভাগই শহুরে রচিত কবির অঙ্জান্ত সলেটগুলিত সদ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 
এচতুর্দশপদী কবিতাবলী'' নামক কাবা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ( শু নং কবিত। £ “উপক্রম 
এর পরে প্রথম কবিতা )। প্রথম বাংল) সনেট কলিকাতায় রচিত হ'লেও মধুইদন 
শতাধিক সদেট রচনা করেন তান প্রবাল আীবনে_ ফ্রাঙ্গের ভাস শই নগরে । এগুলি 
(কনি রচনা করেছিলেন পেত্ৰাকের সনেটে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৬৫ খৃঠানদে | 


১৮৬২ খুষ্টাজেহ জুন মালে মাইকেল ব্যারিঠাএী পড়ার জন্য (২লতে গমন 
করেন। সেখানে দিয়ে তিনি অর্থাভাবে অতান্ত পুরবহ্থায় সম্মুখীন হন। এদিকে 
শুর স্ৰী হেন্রিয়েটাও আত্মীয় স্বজনদেৱ বিশ্বাসঘাতকতা এবং অর্থ।তাবে দেশ 
ত্যাগ ঝরতে বাধ্য হন । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৪) মে হেলরিয়েট। শিশু সন্তানদের নিয়ে 
ইংলণ্ডে মধুসূদনের কাছে এসে পৌছেন। তখন মধুনুদন নিজের থন্চ বহন করতেই 
অক্ষম, তদুপরি পরিবারের দাগিত | কাজেই এই সময়ে মধুসূদনের লীবনে নেমে আসে 
বড়ই গুদিন। তাই অল্প খরচে চলবে ভেবে প্রথমে প]1রিসে এবং পরে ১৮৬৩ সালের 
অক্টোবর মাসে তিনি সপরিঝাযে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে আশ্রয় নেন । সেখানে ৩।21 
তুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। 


এই বিপন্ন-অসহায় এবং নিঃলগ্গ নির্জনতার পরম বেদনানয় পরিবেশে রচিত 
চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কৰি উন্মীলিত করেছেন নিণ্জেকে-_ফুণট উঠেছে কৰি 
মানসেয় পঠিচয়--অপুৰী দেশপ্রেম । 


গঠন ব। মিল বিস্যাসের দিক থেকে মধুনুদন মোটামুটিভাবে আদি সনেটের 
( Petrarcan Sonnet) আদর্শ অনুসরণ করেছেন । তবে সংনট রচনার ক্ষেত্রে 
তিনি যে স্বাধীনত। গ্রহণ করেননি এমন নয়। 


৫৮ সাহিতিকী 


মধুমূদনের পর বাংলা সাহিত্য ধারা সনেট রচনা করেছেন তাদের মধ্যে 
দেবেন্দ্ৰনাথ সেন, অক্ষদ্প কুমার বড়াল, য়বীহ্ৰনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সুলীল 
কুমার দে, মে।হিত লাল মঞ্জুষদার। অন্ত দত্ত এবং প্রমথ নাথ [বশীর নাম বিশেষ- 


ভাবে উদ্েখযোগ। । 
ঘাতাৱৰত ছন্দ 


ঘে ছন্দে যুগ্মদ্বলি বা বদ্ধাক্ষর ( Closed Syabl= ) সৰ্বত্ৰই দ্বইমাত্রা 
হিসাবে বিবেচিত হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে । যাত্রাবৃত্তে যুগধবনি বা রুদ্ধদল সব- 
দাই বিপ্ৰি্ট তঙিতে (টেনে) উচ্চারিত হয়) পয়ারে অক্ষর ধ্বনির অডিরিক্ত একটি 
সুরের টান বা তান থাকে। অর্থাৎ অক্ষরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করে টান বা তানের একটা 
প্ৰবাহ সমগ্র চন্নণের আধো পরিলক্ষিত হয়। পরয়ারের এই তান প্রবাহ মাত্রাবৃত্তে 
থাকে লা। অক্ষরবৃত্ডে (অর্থাৎ তান প্রধান ছন্দে) থাকে তানের প্রাধান্য আর যাতাবত্তে 
ধবলর প্রাধান্য । মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরধ্বনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে বলে একে 
ধ্বনি প্রধান ছন্দও বল৷ সৃয়। 


প্ৰবোধ চন্দ্ৰ সেন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ছন্দ শাস্ত্ৰ থেকে মাত্রাবৃত্ত নামটি গ্রহণ 
করেছিলেন। বাংল! ছন্দ আলে|চনায় তিনি নামটি চালু করেন ১৩২৯ সালে 
(ইং ১৯২২) । অবশ্য তার পূৰ্বে সতোশ্রৰনাথ দত্ত এই নামটি বাবহা॥ করেছিলেন 
‘তীৰ্থয়েণ,” কাবো 'সংগীত মিনল্ত্ৰির নিবেদন’ শধেক কবিতার পরিচয় সুত্রে ১৩১৭ 
সালে । তবে প্ৰবোধ বানর ব বহ।রের পর থেকে 'মাত্রাবৃত্ত’ নামটি স্বুপ্ৰচলিত হয়েছে । 
পরে তিনি মাত্জাবৃত্তের পরিবর্তে “কলামাত্রিত” ব। 'কলোবৃত' নামটি বাবার করাই 
সঙ্গত মলে করেছেন 1 মাত্রাবৃত্ত ছন্দের লয় বা গতি বিলম্বিত । বিলশ্বিত লয়ে 
উচ্চারণ কর] এই ছন্দের প্রকৃতি । হরবৃত্তের ছন্দ দোলা তুলনামূলক ভাবে দ্রুত এবং 
দন্দ দোলার এই দ্রুত লয়ের জন্যই স্বয়বৃত্তে যুগ্মধ্বনি বা বন্ধাক্ষকে (Closed 
Syllable) একমাজ। হিসাবে গণন৷ করা হয়। মাতাবৃত্ত ছন্দ ড্ৰুত লয়ের বিরোধী 


1 প্রবোধ ঢভ্ৰ সেন--হদ্দ পরিক্রমা (১১৬৫), পৃঃ ১১৭-১১৮ দুইবা । 
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এর ছন্দ দোলা অপেক্ষাকৃত ধীর । তাই এতে বদ্ধাক্ষয় বা যুগ্ধবনিকে সদা দই 
মাতার ধর! হয়। 


মাঞ্জাবুত্ত হুম্দে প্রতি পংক্রির পধ-সংখ্যা এবং পর্বে মাত্রা সংখা। নির্দিষ্ট নয় । 
পংক্তিগুলি দুই, তিন ব। চার পৰে বিভক্ত হয় । প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্য! চার, পাঁচ, 
ছয়, সাত এবং তা৷ট পাওয়। য।য়। পংক্তির শেষে প্রায়ই অপূর্ণ পৰ থাকে। শেষের 
পর্বটি অপুণ থাকায় ছন্দ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পায়। অবশ্য পংক্তিত শেখে পুর্ণ পরও পাওয়া 
যায়। থেমন : 


1111 1 317 pall a 

অবহেলি | জলধির | ভৈরব | গর্জন 

| | ॥ | ॥ ৪ | 8 | ॥ ॥ 

প্রলয়ে | ভক্ধাৰ | ওক্কার | তল 
নগর হৃললাম। 


মাত্রা বণাদ-_৪ +6 46 +3 


মাআবতে ছন্দে অতি পিক পংক্তিও পাওয়। যায়: 

( আমি ) | তরীতে চড়িয়া | উড়ে চলি শোর | ভুড়ি দিয়া দিয়া | আদ্র €02 

€ আমি ) | আল সদ্যান্নি | ভূবনে সহসা | সঞ্চারি তুমি | কম্প ০০০ 
নজরুল ইসলাম ( বিড্রোহী )। 


প্রতি পংকির প্রথমে দুই মাত্রার অতি পর্ব । শেধ পৰ তিন মাতার এৰং অপূর্ণ । 
অন্যান্য পৰগুলি ছয় মাত্রার। 
মাত্রাবৃত্ ছন্দে ছয় মাত্ৰ৷ বিশিষ্ট পৰ্ব প্রণোগ সবচেয়ে বেশী । 


ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নিৰোধ অতি | থোর ০০০০ 
যা-কিছু হারায় | গিন্ন বলেন, | কে! বেটাই | চোর ০০০০ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ পুরাতন ভূত) ( চিত্র। )। 


at সাহিতিযিকী 
এখনি মাত্ৰ। বিচ্টাস যথাক্রমে ৩+৬৩+৬+২। 


চর, পাচ, ছয়, সাত এবং মাট মাত্রিক পৰে রচিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া 
হল। : "+= 
চারু মাত্রার পধ £ সা 
শৈলের | পৈঠান্স | এস তনু | গাত্ৰী ০ :৪+8+৪+৩ 
পাহাড়ের | বুকচের! | এস প্রেম | দাত্রী ০ 
-সতোজ্জনাথ দত্ত (ঝণ! ) । 


পাচ মাত্রার পৰ? 
নৃতন-জাগ। | কুতরবনে | কুহণ্তি উঠে | পিক ০০০ ৫+৫4+৫+২ 
বগল | চুত্বনেতে | বিশ দশ | দিক ০০০ | 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( স্ৃপ্তোবিত|--সোনায তরী)। 


ছয় মাত্রার পর £ 
শুধু নিযে দই | ছিল মোর দুই, | আর সবি গেছে | ঝ্চণে ০০০০ 
বাবু বলিলেন, | প্ৰুষঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে" ০০০০ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ছুই (বব! জমি চিত্রা ) । 
তৰ! বিগ্ক'স--৩৬+৬ +৬+২ । 


সাত মাত পৰ: 
একন। হ'ল ছুটি | বোলে ০০০০০ ৭+২ টন 
পুতুল নিয়ে কি কা- | হণে ০০০০০ ৭+২ 
ঝগড়। কাড়াকাড়ি, | ৭ 
ওথন দিয়ে আড়ি | ৭) 
হারিয়ে কাদে) কাছে। | ৭ 
ইয়ে সে আধাোশমাধে। | ৭ 


কহিল “ভিডি টুমি | টুই” ০০০০০ ৭+২ 
= সত্যেমশ্ৰনাথ দত্ত ( প্ৰথম গালি ) । 


সাহিতি] কা ৩১ 


আট মাতার পৰ £ 
গগনে গরুজে মেঘ | ঘন বরষা! | 
কুলে একা বসে আছি, | নাহি ভরুসা। 
রাশ রাশি ভার। ভার! | ধান কাটা হল সায় 
ভর! নদী ক্ষর ধা! | খর-পরুশ]। 
কাটিতে কাটিতে ধান | এল বয়ষ! এ 
-স্ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সোনার তরী )। 


লঘু শক ছন্দ 


মাআবৃণ্ডের সঙ্গে লণুগুর্ ছন্দেন্ন বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। লনুপ্ুক ছন্দ 
মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত বলা যায়। পার্থকা শুধু এই যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আ, দ, উ, 
এ, ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণকে একমাত্র! ধর! হয়, কিন্তু লবুগুরু ছন্দে এগুলিকে ছুই মাত্রার 
মর্ধাদ? দেওয়া হয় । আর অ, ই, উ এই স্বরবর্ণ তি্টিকে মাত্রাবৃত্তের গা লঘু গুরু 
ছন্নেও এক যাত্রা! ধরা হয়: এ, ও যুগুহর বলে মাত্রাবৃণ্ত এবং লগু গুরু ছন্দ উভদ্ভ 
ক্ষেত্রেই দ্বিমাত্রিক । 


দৃষ্টান্ত :_ 


দেশ দেশ | নস্দিত,কঠ্ৰি' | মন্লিত তব | ভেগ্ী 


আসিল যত |বীরবৃন্দ | আসন তৰ | খোর! 
_ৰবীল্ৰনাথ ঠাকুর 


এখানে দে, ভে, পরী, আ, বী, থে এই অক্ষএুগুলি দ্বিমাত্রিচ মর্ধাদা লাভ করেছে। 


ভরত ছন্দ 


অক্ষররৃতত এবং মাত্রাবৃত্রেত্র স্তায় স্বরবৃত্ত নামটিও ঢালু করেন প্ৰন্বোধ চন্দ্ৰ সেন 
* ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২)। তখন থেকেই নাম ্প্রচপিত। পরবর্তাকালে 


৬২ সাহিত্যকী 


ঘাদও তিনি এই নামকরণ করেছিলেন 'দলমাত্রিক’ বা 'দলবৃত্ত' তবু হরবৃন্ত নামটিই 
স্থপগ্রিচিত । 

স্বয্বৃত্ত ছন্দে যুগাব্বনি বা বন্ধাক্ষর (1৩5৫ 5)]136]6 ) সবদ।ই ( সংশ্লিষ্ট 
ভঙ্গিতে ) এক মাত্রার ধর। হয়) এই ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথমে একটি শ্বাসাথাও ব! 
প্রন্থর বা স্বরাবাত ( /০০০০৮() পড়ে বলে একে শ্বাসাঘাত প্রধান বা স্বরাঘাত প্রধান 
ছন্দ নামেও অভিহিত করা হয়। স্বর়বুত্ত ছন্দ বাংলা কবিতার বরোয়। ছন্দ--ছড়ার 
ছন! এর মুল দিঠহিত । এই ছন্দে গামা ছড়। ব! অধিবাংশ গৌৱিক কাবা সাহিত্য 
রচিত হয়েছে বলে একে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দও বলা হয়। 


হুঃনুত্ত ছন্দে সাধাযণত প্রতি চরণে বা পংক্তিতে চাহি পর্ধ থাকে এবং 
প্রত্যেক পূৰ্ণ পণ মাত্রা সংখা। চার । শেষের পৰটি প্রায়ই অপূর্ণ হয় । অবশ্য এই 
নিষ্নমের বাতিক্রমও দেখা যান । রবীন্দ্রনাথ হুই, তিন, চার বাপাচ পৰেয় 62৭8 
এই ছন্দে রচন। করেছেন । ভার ‘পলাতক!’ কাবো এব্প নান। পরের চরণ লক্ষ্য কর। 
খায়। স্ববৃবুৃত্ত ছন্দকে আধুনিক কৰ্তার ব্যবহার উপযোগী কনে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । 


পূর্বেই বলোছ স্বসৰৃত্তে পুর্ণ পরের যাত্ৰ| সংখা। থাকে চার । তবে কোথাও 
কোথাও (যুগ্ব্বনিকে এচনাত্ৰা হিসাবে ধরে) তিন ব। হুই মাত্রা বিশিষ্ট পৰও পূর্ণ পরেন 
মধাদা। লাভ করে। এই সকল ক্ষেত্রে যুগ্সববনি বা বন্ধাকরেছ মাত্ৰ! নির্ণন করা হয় 
উচ্চো্ণ তঙ্গির উপর তিত্তি করে। অর্থাৎ উচ্চহণ (বস্তারের সাহায্যে একনাত্রাও ছুই 
যাত্রার মৰ্যাদা লাভ করে) কারণ কখনো। কখনো স্বরৰৃত্তেও যুগুধবনিকে মাআবণের 
সতন বিপ্লি্ট ভলিতে অৰ্থাৎ টেনে উচ্চারণ করতে হয়। যেখন- 


কে বৰে কে মেরেছে ! কে দিয়েছে গং 
10011107111. 5015) 
তাহ তো ধোকা | রাগ করেছে | ভাত, খায়নি | কাল 


এখানে দ্বিতীর পংক্তিন্ব তৃণীয় পৰে 'ভাত’কে -উচোরণ কর। হয় সংশ্লি্ ভাঙ্গতে 
অর্থাৎ ঠেশে আন 'থ।- য়. কে আবৃত্তি কয়৷ হয় টেনে বা বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে। কাজেই 
'খায়’ যদিও যুগ্ধবনি তবু একন্সেত্রে মাত্রাবৃত্ডের মতন দুই যাত্রার মধাদা লাভ করেছে। 


সাহিত্যিকী ৬৩ 


তেসলি-__ | 8 | | 
চলি 9 ৮ Mh টো ০০০ 


গরুবিণী | হেসে হেসে | আড়ে আড়ে | চাদ ০০০ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হাস্র।শি-_শিশু)। 


এখানে «পা মুক্তাক্ষন তবু উচ্চানুণ বিস্তারে সাহায্যে তুই মাত্রার ম্ধাদ। পায়। 
কাজেই পাপা চার মাত্র: ধরা হয়। 


৷ | ৪ _ -_॥ | 
বাইরে কেবল | জলের শম্গ ৷ বু--প কু-প। এপ 20০ 
| | 


দৃশ্থি ছেলে গল শোনে একবঝ তে চুপ CLO 
= র্বীন্দ্ৰনথ ঠাকুর (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর__কড়ি ও কোমল) । 


এখানে প্রথম পংক্তির তৃতীণ পৰে 'বু_প ঝুস্্প' দুই নাত হলেও উচ্চোরণ বিস্তা- 
রের সাহাযে চান সাতার মর্ধাদ। দেওয়া হয়ছে । 


হরবৃত্ত ছন্দকে দ্র হলয়ের ছন্দ বলা ইয়। কারণ সরবৃত্ত ছন্দের লয় তুলনা- 
মুলকণাবে মাত্ৰাবুত্ত গপেক্ষা জত । দেই স্বরবুত্তে ুন্নধননি বা নন্ধ!ক্কর (Closed 
Syllable) সচরাচর একমাত্রা হিস।বে বিবেচিত হয় । এই ছন্দে সাধারণতঃ কথ্য- 
বাতিল ক্ৰিয়াপদের বানছার দেখা যায়। «হইগ্রাছে' করিঘাছে' প্রহৃতি সাধুরীতির 
ক্ৰিয়পদ ব্যবহৃত হয় না| 


রবীস্রনাথ বলেছেন স্বঃবুত্ত ছদ্দ ল|উলেন্ন মুখে, বাউলের মুখে, ভক্র কবি- 
দে গানে, মেছেেদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিন্তটাকে একেবান্ৰে শ্যামল করে ছেয়ে 
হয়েছে ।” তিনি একে প্রকৃত বাংপ। দন্দ নমে অভিহিত করেছেন। 


লোক সঙ্গীতের বাছ্ে এবং নৃত্যও দ্বন্বৰৃত্ত ছন্দের গতি পাওয়া যায় £ 


৩১ 


সাহিত্]কী 
11৬. || |}}|} 14711 4. 
গিঞ্জ, তা গি জোড়, | গি তা গি জোড়, | নিজ তা গি জোড়, | গাং 


(ঢোল ও ঢাকের বাহ সঙ্কেত ) । 


ভিস্থর চার মাত্রা বিশ পর্বের লমুন। 27 





( পিয়ানের সর )। 


স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চহণে বা পর্তিতে চারটি পুর্ণ পবে'র দৃষ্টান্ত £ 
থাকুব না কৌ | বদ্ধ ঘরে, | দেখব এবার | জ্নগত্টাকে | 
কেন করে | গূর ছে মানুষ, | যুগান্তরের, | গুদিপাকে | 


-কাত্ী নজরাল ইসলাষ। 
মাত্রা বিশ্ঠঃস-_-৪+৪8-716+8 


প্রতি পংক্তিতে ব। চরণে তিনটি পূর্ণ এবং একটি অপূর্ণ পৰো দৃষ্টান্ত £ 


“ খোকন্‌ যাবে | শ্বশুর, বাড়ী 


| | - সঙ্গে যাবে | “কে 0-0 


” ঘরে আছে “ কুনে। বেড়াল, | “ কোমর বেধে | 


|“ ৫০০ 
মাত্র! সংঘা।|--৪7]-৪+ 84১ 


সাছিতিকী ৬৫ 


চরণের বা পংক্তির প্রথমেও অপূর্ণ পৰ পাওয়া যায়। 
বেষন-- 


| 
0 কেমাতুইই | বাখের পিঠে | বসে আছিস খ বিন্নস মুখে 
| 


০ লিরে তোৰ নাগের ছাতা কমল মাল] । ঘুমায় বুকে 


-পত্যেক্রশাথ দত্ত । 


এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্ব অপৃণ। প্রত্যেক পূণ পর্বের যারা সংখ্যা চার এবং 
অপূর্ণ পথের মাত্রা! সংখ্য। তিন (সংশ্লিষ্ট ভঙ্গির উচ্চারণে)। পূৰ্বেই বল। হয়েছে তিন 
ব! দুই মাত্র। বিশিষ্ট অপূর্ণ পব"ও উচ্চারণ ভঙ্গির উপর ভিত্তি কয়ে কখনো কখনো 
পুর্ণ পৰেৰ ম্ধাদ। পেতে পারে। 


প্রতি পংক্তিতে ছুই পবে'র দৃষ্টান্ত £ 
খোকন খোকন | কবে মায় ০ 
খোকন গেছে | কাদের নায় ০ |৪+৩ 


সংতট। কাকে | দাড় বা ০০ ৪4২ 
খেকনরে তুই | ঘণ্ডেআঘ ০ ৪+৩ 


তিন পৰের দৃষ্টান্ত £ 
কালো? তা সে | যতই হালে | হোক, ০০০ 


দেখেছি তার | কালো হরিণ | চোখ ০০০ 
"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কৃষ্কলি-_ক্ষণকা)। 


মিশ্র পরের চরণ (প্রতি চরণে বা পংক্কিতে চার বা চারের কম ও বেশী পথ) : 


পর্ব সংখ্যা 
বিমুর বয়স | তেইশ তখন, | রোগে ধরলে! | তারে | = ৪ 


লাহিতাোকী 


৩৩১৬ 
পর নাং্ধ7 
ব্যাধির চেয়ে | আধি হ'ল | বড়ো ; = ৩ 
নানা ছাপের | জমল শিশি, | নান! মাপের | কৌটে। হল | জড়ে। ৷ = ৫ 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ফ!কি__পলাতকা)। 
অতি পথিক £ 


(০০ আমার ) | সকল, কটা | ধন্ধ করে | ফুটুবে গে! ফুল, | ফুট্‌বে । 
(০০ আমার ) | সকল, ব্যথ! | রঙিন্‌ হ'য়ে | গোলাপ, হ'য়ে | উঠনে। 
_ ব্লবীন্দ্ৰন।থ ঠাকুর (সার্থক বেদন।--গীতিম।ল্য) ) 


লৌকিক ছন্দে কখনো পাচ মাত্রার পরও পাওয়। যান্গ। যেমন_- 
| || 11 11 | 


ae? 


111. 1 রী 
পাড়াজুড়ালে। | বর্গী এলো | দে শে 
মাত্রা বিঠাল--৫7৫+97২। 


জরম্াতিক ছন্দ 


যে কবিতা স্বগ্বৃত্ত এবং মাত্রাবুত উভয় ভঙ্গিতে পড়া যায় তাকে স্রমাত্রিক 
ছন্দ বলে অভিহিত কর। হয়েছে । এই জাতীয় ছদ্মাকে হ্বরবৃত্তের নিয়যানুদারে যাত 
গণন। করে স্বরবত্ত ছন্দ বল৷ যায়) আবার মাত্রাবৃত্ত অনুযায়ী মাত্রা নিণয় করে 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দও বল! চলে। ভান্দসিক দিলীপকুমার রায় তার 'ছান্দমিকী'তে এই 
ঘদ্মবেশী ছন্দ সম্পর্কে মলো6ন। করেছেন । 


(ক) ভাগ্য যবে | কুপণ হয়ে | আসে 
বিশ্ব যবে | নিঃস্ব তিলে | তিলে 
মি মুখে | ভুবন ভর | হালি 
৩0৪ শেষে | ওজন দরে | মিলে 
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( যথা সয়-_"্ষণিন। )। 


সাহিত্যিক ৩৭ 


এখানে প্রতি পূণ পৰে স্বরবুত্তে॥ নিয়মানুসারে চান মাত্র। এবং খাআবুত্তের হিসাব 
অদুধাদী পাচ মাত্র! পাওয়া যায়। 


(খ) কেশে আমার | পাক ধরেছে | বটে 
তাহার পানে | লব এতে | ক্কেন। 
পাড়ার যত | ছেলে এবং | বুড়ে। 
সবার আমি | এক বাদি | জেনে! । 
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কবির বস ক্ষণিক। ) । 


মাত্রা বিচ্টাস-__ স্বনৃবৃ’তু-- ৪+৪8+২ 
মাত্ৰাবৃত্তে_ ৫+3+২ 
(গ) নণীন চিকণ, | অশথ পাতায় | 


আলোন, চমক্‌ | কানন্‌ মাতায় | 
_পবীন্রনাথ ঠাকুর ( বেঠিক পথের পপিক-_ পূরবী )। 
মাত্র! বিদ্ধ৷স-- স্বর বৃত্তে = 6৪-48 
মাত্রাবৃত্ত-_ ৬+৩ 


(ঘ) চপল পায়| কেবল ধাই | কেবল গাই | পরীর গান | 
পুলক মের | সবল গায় | বিভোল মোর, | সকল, প্রাণ, | 
বিজন্‌ দেশ | কৃজন্্‌ নাই | নিজের পায়। বাজই তাল | 
এক্‌ল গাই | একুল! ধাই | দিবস রাত, | সজ সকাল, | 
স্সপ্সতে!ল্দ্ৰন!ৰথ দন্ত । 
এ দৃষ্টা গুটিকে (ব্ৰ্‌স্বত্র বা ত্ৰৈম৷৷ত্ৰিক ব্বয়বৃশ্ত ছন্দে রচিত বল| চলে ( সংশ্লি্ট ভঙ্গির 
উচ্চারণে বন্ধাক্ষমকে একমাত্র! ধরে ) | এই ত্ৰিম্বন্ন পথিক স্বরবুণ্ডের প্র€লন করেন কবি 
সতোন্্রলাথ দন্ত । একে আবার বিশ্ৰি্ট উচ্চ।৷গঅণে (বন্ধ!ক্ষঠকে হুই মাত৷ ধরে) পঞ্চ 
মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বলে ধর হয়। 


হ্বমাত্রিক নানা ভঙ্গিপ্ হতে পারে। যেমন প্রতি পরে তুই দল চার মাত্র, 
“তন দল চার মাত্ৰ৷ ইত্যাদি । 


৬৮ সাহিত্যিকী 


দ্বিস্বর চার মাত্রা বিশি৫_ 
ছিপখাল | তিন দাড় | তিন জন | মাল। 
চৌপর | দিন ভোর | ভা দূর | পাম৷ 
কঞ্চির | তীর ] এ চর | জাগছে 
বনহাস | ডিম তার | শ্যাওল! | ঢাকছে। 
চুপ চুপ [ ওই ভু? | চান পান | কৌটি--, 
দায় ডুব | টুল টুপ | ঘোমটার | বৌটি। 
--সতে)জ্রনাথ দন্ত । 


ছবিঘর বিশিষ্ট পৰি যুগধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরে প্রতি পূর্ণ পৰে চার মাত্ৰা । 


ত্রিন্বর (তিল দল) চার মাত্রা বিশিষ্ট- 


ন্ূপ,শ।লী | ধান্‌ বুঝি | এই দেশে | সপ 
ধ.প.ছায়। | যার, | শাড়ীতার, হালি | মিষ্টি 
--লতোব্দ্রনাথ দত্ত। 
প্রতি পুণ পৰে তিন দল বা স্বর এবং যুগ্মধ্বনি বা বদ্ধ৷ক্ষরকে তুই মাত্র ধরে চার মাত্রা । 


এই সকল কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কোন্‌ ছন্দের 
বৈশিষ্গুলে কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে । যে শ্রেণীর ছন্দের বৈশিই্টাগুলি 
কবিতার মধ্যে বেশী পরিমাণে পাওয়! যাবে কবিতাটি সেই ছন্দে রচিত বলে ধরতে 
হবে। “ছন্দ শ্ৰুতিএ৷হা এবং কবিতার ছন্ৰ বিশ্লেষণের মূল শর্তই বিশুদ্ধ স্বাভাবিক 
পঠন নতি । সুতরাং বিশুদ্ধ স্বরমাত্রিক ছন্দ তাকেই বলা যাবে যে ছন্দের পঠন 
রীতিতে উভয় দ্বন্দের প্রকৃতির সার্থক মিশ্রণ ঘটেছে ।”৪ 


৪ মোহাম্পদ মনিকুজ্জানান-বাংল! কবিতার ছন্দ (১৯৭০ ), পৃঃ ৩২ | 


সাঠিতাকী ৬৯ 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। ছাঙ্গসকী--দিলীপকুমানু সায় 

২। ছন্দ পারুক্রমা--প্রবোধচল সেন । 

৩। বাংলা হুণ্দের মূল সূত্র-শ্রীমূলাধন মুখোপাধ্াাদ্ন। 

81 বাংল) কবিতার হন্দ--মোছিতলাল মনুমদার । 

৫) বাংল! হুন্দ-_শ্ৰীস্সধীভূষণ ভটঢ়াচাৰ্য । 

৬। ছঙ্দস্প্্রবীভ্রনাঘ ঠাকুর 2 প্রবোধ6জ্র সেন সম্পাদিত । 

৭। বাংল) কবিতার ছন্-_মোহাপ্বদ মনিরুজ্জামান । 

৮। বাংলা ছন্দের জপ রেখা_ মাহবুবুল আলম । 

১ | সনেটের আলোকে মধুস্থনন ও রবীশ্রনাথ--জগদশ ভট্াচার্ঘ। 
১০। কাবা সাহিতো মাইকেল মধুস,দন--শ্ৰীকনক বশ্যোপাধ্যান্ । 
১১। পাঞ্ুলপি- সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত (১৩৭৬ ) বাংলা সাহিত্য সমিতি, 

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 
১২। সাহিতয-সন্দৰ্শন--শ্রীণঢস্ৰ দাস। 
১৩ । আধুনিক বাংল! কাবা পরিচয্ন-দাপ্যি ত্ৰিপ৷স । 


পুখ্ামাড| 


মুগুংলসুৱ রহমান 


পৃথিবী ব! ভূমির উপর দেবহু আরোপ করে তাকে জননী ও দেবী জ্ঞানে 
পুজ1 করবার রীতি অতি প্রাচীন। শঙ্ক ও ফল প্রসবিনী বস্ুদ্ধর। কলিতা হয়েছেন 
সেইসব মাতৃদেবীদের একজন বলে, যাদের সকলের উপাসনার উদ্ভব হয়েছে পৃথ্বী- 
মাতার পূহ। থেকে: ভারতবর্ষে মাতৃপুঞ্জার বিবর্তনে পৃথিবীর তুমিক। বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ 1" বৈদিক যুগের আদিতে তিনি বন্দিত| হয়েছেন মহান মাতা নামে,* 
তার ভক্ত সন্তান৷৷ তার সমীপে প্রার্থনা করেছেন শস্য, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, শ্বুথ, 
আশ্রম আন্র দীৰ্ঘ আমু।? 


পৃথিবার উপাসনার মাধমে সুচিত হয়েছে মানব সমাঙ্জের স্থায়ী বসবাস 
ভিত্তিক জীবনযাত্র। আর কুষিকৰ্ব্বেপ্ন দ্বারা জীবন নির্বাহের সব“প্রথম প্রয়াস 15 
একমাত্র ভারতবধেই অতএব পৃথিবীকে দেবতার্ুপে কল্পনা কর! হয়েছে বলে দাবী 
করা সঙ্গত হবে ন। মোটেই । মাতৃরূপে বসুন্ধরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোড়া! থেকে 
উপাস্য৷ ছিলেন বহুদেশে । প্রাচীন মেোল্পকোতে 'ম।দারগডেসে'র পুজার বিবর্তনে 
খুবই উল্লেখযোগ্য ভুমিকা ছিল এরনৈকা তুদেৰবী এবং একজন শশ্য মাতার ।* পুরা- 
কালীন জর্রনীতে 'মাদারগডেস' রূপে তার পূজা বাপকভাবে সং্প্রসারিত হবার পূর্বে 
নাথ,স (3510)45) প্রথমে কমিত৷ ও পুজিতা হতেন পূর্থীমাত। পয়িচয়ে ।’ 
প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের দিয়) (168 )৮ আর প্র।চীন রোমের সিবিলি (0516), 
মহামাতার ভূমিকায় উন্নীত হবার প্রাক্কালে ছিলেন ভূদেৱী। ক্রীটের প্রাচীন ধর্ণের 
মহাদেবী আদিতে খুব সম্ভব ছিলেন একজন পৃথ্বীমাতা, কারণ প্ৰায়ই দেখ! গেছে, শুধু 
গ্রিন ব। সিবিলি থেকে তিনি অভিন্থা নন, ডিমিটার (06126061) ও গেয়া (0968) 
থেকেও, এবং এস) সবলেই তুদেবী ১০ ব্যাধিললের ইশতার, যার চেয়ে অধিকতর 


স।(হতিকী ৭১ 


স্রম্প্ স্বৰ্গীয় এবং চান্দ আর কোন দেবী ছিলেন না, ভাত মধ্যেও বর্জন ছিল 
‘একজন তুদেবীগ্ গুণ ও ক্রিয়াকলাপ’ ।১১ মিশরের মহান মাতূৃদেনী আইসিসের 
নানারূপের মধো একটি ছিল সর্পের, যা থেকে ইঙ্গিত পা ওয়া যায় ভার আদিরূপ হিল 
ভূদেবী৪ 1১২ অনিরিয় উপকথা মিশরের সমভূমিরূপিনী আইসিস প্রতি বৎসর গর্ভ- 
বতী হন নীলনদের প্াবনে, এবং নীলনদ অপর কেউ নয়, তান্র স্বামী অদিরদ ॥১৩ 


দু’ একজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও আমর! ধরে নিতে পারি প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যের মহাদেবীর। আদিতে ছিলেন পুথ্বীযমাত৷ | 133.010 এর মতে ‘স্বৰ্ণাভ, 
শস্য উৎপাদিক) পৃর্থীমাতারূপে কৃষি আচারের সঙ্গে সংশ্রনই প্ৰধানতঃ এদের 
প্রাধান্তের কারণ’ 1১* কৃষি দেবত। বলে পরিচিত হওয়ায় পৃথিবী শুধু একজন নারী 
নন, প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কিছু, যথা, খাছা, দেবতামগুলী, যানবগোগী আর পশু 
জগতের ও জননী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়েছে তাকে 1১০ বস্তুতঃ পৃথিবীর দেব 
স্বীকৃত হয়েছে অতি প্রাচীনকালে, যখন কৃষিহ্ন ছিল নারী সমাজের অধীন আগ বিশ্বাস 
কর! হ'ত গৰ্ভে সন্তান ধারণের অনুরূপ কোন যাদু বিগ্ভার দরুণ নারীদের ছিল প্রচুর 
ফদল উৎপাদনেরও ক্ষমতা ।১৬ তুষি আর নারীয্ত উব্এুত। শক্তিকে অতএব বিবেচন। 
কর! হ'ত এক এবং অভয় বলে; এক এবং অভঙ্গ উপায়ে তারা অন্তর্বত্বী হতে 
পারত, এ বিশ্বাস ছিল সবজনীন 1১ 


বৈদিক দেবসমাঘে স্ত্রী দেবতাদের স্থান নগণ্য দ্বিল বলে মত পোনণ করেছেন 
Mএcdoncl!l এবং অস্তান্ত পণ্ডিতকর্গ।১৮ বেদের যে সব শুকে পৃথিবী এক! বিংব। 
ভার সঙ্গী হ্যসের সঙ্গে বন্দিতা হয়েছেন, সেগুলিতে তার মাতৃহ্ূ্চক গুণাবলী 
প্ৰকাশিত হলেও 'ভার মূর্ত প্রকাশ অকিঞ্চিৎংকর ; তার গুণাবলী প্রধানত: মাটির 
পৃথিবীর / Macdonell এর এই মন্তব্যও অধথাৰ্থ নয় ।১৯ বৈদিক অতিকথার 
পৃথিবী আনু বর্তমানে পুঞ্জিতা পর্থীমাতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। বস্তুত: দেব 
আরোপিত হলেও, সবস্তর জননী এবং লার বলে সঞ্থেধিতা হওয়। সত্বেণ, বৈদিক 
দৈবচক্রে ‘পৃথিবী স্বদ়ং কোনরূপ উল্লেখখোগা ব্যক্তিত্ব নন’ ।*০ 


কিন্তু, ঘে সব বৈদিক মুক্তে পৃথিবীকে বন্দনা করা হয়েছে, পিল্লেমণ করলে 
দেখ! যায় পৃথিবী একজন মহিয়লী, শক্তিশালিনী৷ দেবত1। প্রগী:মান হবে তার 
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স্বামী হাস নন। তিনিই প্রবানতঃ পুজার পাত্রী । তিনি বম্দিত! হচ্ছেন মনুম্য ও 
দেবকুলের জননী এবং সব জীবের সৃষ্টি ও পালন কত্তারপে ॥১১ অথববেদে পৃথিবীকে 
সম্বোধন করে বল! হচ্ছে, ‘তোমাঃ মধ্যে সব কিছুর লন্ম হোক, ঘ। বর্তমান এবং যা 
ভবিহ্াতের'$২১ তার সন্তানদের শেষ আশ্রম দেবার ভ্রন্ভু প্রাথনা কর] হচ্ছে, ‘হে 
পৃথিবী! তুমি উন্নত হও, নিশ্মাডিমুখ! ভীষণ চাপ দিও না ( মৃতকে পীড়া দিওন! ), 
তাহাকে সহছে আনিতে দাও, তাহাকে সাবধানে পরিচর্যা! কর । যেরূপ মাতা আপন 
অঞ্চলের দ্বার] পুত্রকে আচ্ছাদন করেন তদ্ৰূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কৱ’ 


এই প্রসঙ্গে আরও বল হয়েছে, ‘তার প্রতি স্বুখপ্ৰদ| হও, নিক্চন্টকা হয়ে, 
হে পৃথিবী, তাকে নিড্রাভিতূত কর। প্রশস্ত ও নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস 
তাকে দ৷ও' ।* * 


অন্যান্য দেবীদের তুলনায় বৈদিক যুগে পৃথিবী ঘে স্থান অধিকার করেছিলেন, 
ত! ছিল অসামান্য । খধিদের মনোভাবেই তা স্নম্পঠটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তারা 
সদলে তাকে বিভূষিত করেছেন ‘সবপ্ৰকার মাতৃত্ববোধ, কোমল স্নেহ, হাদছের এদাধ 
আর ক্ষন" প্রভৃতি নানাবিধ গুণে ।*৫ ক্ষষিয়া পৃথিবীর সম্ত।ন প6য়ে গহিত, তাই 
স্থুক্তের পর সূক্তে বিশদতাবে বর্ণনা করেছেন তার বিশালতা ও মহিমা৷, বৈচিত্র 
আল উবত্ত।।  অথববেদের সুদীর্ঘ অথচ সুন্দর পৃথিবী সুক্তে ‘৬ পাওয়। যায় 
পৃর্ীমাঙাত্র মহতের আরও বিস্তারিত বা) £ তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুর 
রানী; আলসমূহ, খাছ বসন্ত ও শস্য ক্ষেত্রসমূহের' তিনি উৎস; তার নিকট যাজ্ত। 
কর। হয় সর্বোচ্চ মর্যাদা, পদ ও ক্ষমতা, চিরপ্র্কব্তী গাভী, সৌভ।গয আর অত্যুৎ- 
কর্ষতা। তিনি আমাদের অটল পীঠদ্থান, স্বৰ্গততনী, এশ্বৰ্ধের ভাণ্ডার এবং সকল 
অচ্ৰড় প্রাণীর আশ্রয়ন্থল। তিনি আমাদের জননী; তার নিকট আমর! প্ৰাৰ্থনা] 
বনি সমৃদ্ধি ও শত্রুর পরায় । মৃত্যুশীল সকল আব-_-চতুপ্পদ. দ্বিপদ ও পঞ্চ জাতির 
মানবকে তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই তাদের পালদ্গত্রী। তিনি সব কিছুর 
স্রষ্টা, বৃক্ষ এবং ওষধিস্মুছের ভ্রননী ; তাকে বল৷ হয় তার পুত্রদের প্রতি সদয় 
হবার অন্য, তার নিকট প্রার্থনা ক?। হয় দীর্ঘায়ু। অপর ব্যক্তিদের ঘৃণা থেকে, 
দয এবং মাঠাব্মক অস্রশত্ত্রের আঘাত থেকে, বন্ধ অস্ত কবল থেকে, অশুভ আত্ম’, 
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দৈত্য ও শত্ৰুদেয় হ।ত থেকে তার সন্তান দন্ততিকে রক্ষা) করবার আগ আবেদন করু। হয় 
পৃথিবীত কাছে। প্রাচ্ধ ও সমৃদ্ধি অন্ঠও তার কাছে প্রার্থনা করা হয়। তিনি সমস্ত 
কিছু গর্ভে ধারণ করেন সর্প বৃশ্চিক, কীট এবং প্রত্যকটি প্রাণী যা বৃষ্টিপাতে পুনক্লজ্জী- 
(বিত ছয়ে সচলাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। মোটকথা, পৃথিবীর মধ্যে সেইসব গুণগুলি বর্তম।ন, 
যা দিয়ে দুগাকে ভুষিত কর হয়েছে উত্তর বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাকাবা- 
ঘয়ে আর পুরাণগুগিতে ৷ 


পৃথিবীর দেবে বিশ্বাস প্রাচীন ভ্রাতিগ্ুলিয় মধ্যে ব্যাপক বিধাঞ বৈদিক এবং 
উত্তর বৈদিক যুগে তান দেবতেপ ধারনার অনুরূপ কোন বিশ্বাস ভারতবর্ষের আদিম 
অনাৰ্য অধিব:সী সমানে প্রচলিত পৃথিবী পুজার মধ্যে নিহিত রয়েছে কিনা তার 
অসমুসন্ধান করতে পণ্ডিতের! স্বভাবতই আন্চ্ছ। প্রকাশ কঝরেছেন।১ 'কুবিপুধ অৰ- 
"বায় মানব লমাভেও নতিতব্, ধর্মী বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠানে পুর্থীলাভর কোন স্থান 
ছিল 7:১৮ 17371009410 এন এই উক্তি অস্বীকার করা কঠিন। এননকি অ-কুষি 
সমাজ ভিত্তি? একটি অতি উন্নত ধরণের সংস্কৃতিতে দেখা গেছে পৃর্থীনাতার কোন 
মুখা ভূমিকা! নেই ।২০ যেহেতু ভারতবর্ষে আগমনের পূবে আর্ধরা ছিল পশুচারণকাণী 
যাঘাবর, সেই অবস্থায় কোন পুথথীমাতা তাদের দ্বার] কলিতা হয়েছিলেন, একথ। 
বল। ঠিক হবে না। উত্তপ্ত ভারতের দমতূমিতে বসবাস আরশু করবার অনতিপরে দেখ 
যায় আর্ধর। তাদের অর্থনৈতিক জীবনের একটি প্রধান অংশ্রূপে গ্রহণ করেছে কুষি- 
কর্মকে। লালের ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যবুহাবের প্রমাণ রয়েছে ঝথেদেও।৩০ তাদের 
দৃষ্টিতে পৃথিবী যে ইতিমধ্যেই নতুন তাংপর্ধ লাভ করেছেন, তা প্রতিফলিত হয়েছে 
তাদের চিন্ত। ও কৃিতে। পৃথিবী এবং কৃষিকৰ্ন, উভয়কে বন্দন। কর হয়েছে বৈদিক 
সুক্তগুলিতে। ‘ওষধিলযুহ আমাদের গ্রন্থ মধুযুক্ত হউক, ছালোবসমূহ' জলসমূহ ও 
অন্তারিক্ক আমাদিগের আন্ট মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমদের অগা মধুঘুক্ত 
হউন-'.-..লাদল সুৰে করণ করুক "**" "ইন্দ্র শীতাকে গ্রহণ করুন" "ফাল সকল 
সুথে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুথে গমন বরুক, পর্জগ্ঠ মধুর 
অলছু।র! পৃথিবী (সিক্ত করুন... 1৩$ অন্তত্র পৃথিবী ও ছাসের নিকট মিনতি ধর! 
হচ্ছে 'মধুময় বৃষ্টি বর্ষণ কক্ষন?।৩৯ নিঃপম্দেহে কুষিবদের উপকারের 
দ্য । একটি যাখানর মোক্ষ, জাতি থেকে নার্ধহ। নিঃসন্দেহে উতদাহীা কদিমাগ্রে 
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পরিণত হল্লেছিল, নতুব৷ ভাদেন নতুন বৃত্তিতে সহায়ক হবার জহ তাদের করেন 
মুখ্য দেবতাকে আমন্ত্রণ আপনকে ঝাখ্য। করা, বা অন্ত কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপরোক্ত অমুবাকগুলি রচিত হয়েছিল, এ কথা৷ মলে কয়| হুঃসাধা হয়ে পড়ে। এ 
প্রসঙ্গে উলেখা যে ইন্দৰ ও রুদ্রের জ্টাল্স মুখ্য বৈদিক দেবতাও কৃধিকমে'র যুক্ত 
হয়েছেন ক্ষেত্রপতি পরিচয়ে । 


যাযাবর অবস্থায় থাকাকালীন আর্দের ধৰে পর্থীমাতার অস্তিত অসম্ভব 
হলেও, ভারতে আগমন করবাব পত্র তারা যখন কুরিকর্ধ অবলম্বন করেছিল, তখন 
পৃথিবীর অমুস্তপ কোন একজন দেবতাকে তার কল্রন। করতে সক্ষম হয়েছিল, একথা 
অনুমান কর। খুব সগ্তব অযোঁক্তিক হবে লা। আবার, কৃষিভিত্তিক জ্বীবনযাত্রায 
মাধমে স্থছি হয সেই লব বিশ্বাসের খা কৃষি অভিজ্ঞতার দ্বার৷ প্রভাবিত 1৩৮৯ অলাধদের 
সঙ্গে প্রাথমিক সংঘধের পর থেকে আধা ক্রমে ক্রমে, অথচ নিশ্চিতভাবে পূর্বোক্তদের 
মধো মিশে গিয়ে ধার করতে থাকে পৃর্ধীসাতার ধারণ। ও পূছাসহ একাধিক আচার ও 
বিশ্বাস, যেগুলি আধুনিক হিন্দুধৰহে স্থান পেলেও বেগে সেগুলির উল্লেখ নেই মোটেই । 
গোড়া আধরা। 'আধবর্ণত জক্ষা করবার জঙ্ক প্রাণপণ চেষ্ট৷ করলেও, মহাভারত 
ও পুরাণগুলিতে উভয় জ।তির সংমিশ্রণ আর ব্ৰাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পুরুষদের সঙ্গে নাগ, 
শুদ্ব ব। দাস স্্রীলোকদের বিবাহের তুতি তৃরি প্রমাণ বিমান ৷" শ্ৰে্টতর জাতি 
হিসাবে আধরা নিঃসন্দেহে ভারতের অনাধ অধিবাসীদের উপর তাদের নিজে 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ হাখতে সক্ষম হয়েছিল, (বস্তু যাযাবর অবস্থার পরিবর্তে স্থায়ী বসবাস 
স্থাপন, পশুচাএণ ত্যাগ করে কৃষিভিত্তিক জীবিক। এহণ এবং তুলনামুলকভাবে তাদের 
খ্যালঘিঠতানু দরুণ আধ এবং বিদেশাগত রূপে পরিণতিতে তাদের হ'ল অবলুপ্তি, 
শেষ পন্ড দ্রুত অথব। ধীর গতিতে তাদের ভারতীয়করণ হ’ল অপরিহার্য ।৩* জনৈক 
পণ্ডিত ঘধাথ ই বলেছেন, পৃর্থীমাতা এইভাবে স্বীকৃতি পেলেন বৈদিক যুগে ‘যথন 
পশুচারী জীবনে সঙ্গে যুক্ত হ’ল কৃষিকর্ণ' যদিও তার কল্পন৷ 'পূর্ণভাবে বুদ্ধি হয়নি 
ষ্তর্দন ন! সংমিশ্রণ ঘটেছিল উত্তর ভারতের ফৌমগুলির সঙ্গে আধদের' ॥৩৮ 


বৈদিক দেবতাগোভীতে }4308০06]] ও অগ্ঠান্ পণ্ডিতের) গৌণ বিবেচনা 
করলেও উত্তর বৈদিক যুগের ভারতীয় দাহিতো তার স্থান বিশেষ গুরুহপুর্ণ । একজন 


সা[ইত্যিকী ৭৫ 


অমুর্ত বৈদিক দেবী থেকে রামাগুণে তার আবির্ভাব হচেছে মুভ পৃথিবী মাতার 
ভূমিকায় 1৩৯ গ্রীক পুরাণের 00766. এর অনুরূপ৪০ এখানে তিনি আহিভূর্ত 
হচ্ছেন তার কন্ট। সীতার জননীরুপে,৪১ আর সীতা হলেন কৃষিকর্নের সবেতকুই 
এবং সবিশেষ ইলি ৩বাহী প্রতীক |২ মহাভারতের অনুশাসন পৰে বলা হয়েছে, 
পৃথিবী শ্বয়ং সমুদ্ধা এবং একপ্রন শক্তিশালী দেবী, 'ইহুকালে যে ব্যক্তি অপরকে তুমি 
দান করে, তিনি তাকে তার অধীন্বয় করে থাকেন ৷*০ যেমন অথবঝবেদে, তেমনি 
মহাভারতেও পৃথিবী সকল জীবের আদিম।তা, পালয়ত্রী, শেষ [ব্শ্র।মস্থল |”? কিন্ত 
ইতিমধ্যে ত্রাসাণ ব! ব্ৰদ্মণ্যযুগে যখন আব্ধরা কুষিকর্মে আও উন্নত হয়েছে পৃথিবী ও 
বন্দিতা হচ্ছিলেন আরও অধেক পরিমাণে । কেবলমাত্র উতরেয় প্ৰাঙ্নগেদ? নয়, 
কিছু সংথ/ক অধচীন উপনিঘদেও কৃষি ও সমৃদ্ধির দেবী আর সঙ্গে সবীকরুণ কয়! 
হয়েছে পৃথিবীর ॥* " 


‘ভূয়’ আর 'ক্ষমা-যে লাম হটিতে ঞ-সমুক্তেণ' লঙ্গাকে বন্দনা কর! 
হয়েছে, তাতে প্রমাণ হয় লক্ষ্মী বা গ্ৰ পৃথিবী দেবীর অংশ বিশেষ । '] সঙ্গে অভি 
বিবেচনায় পৃথিবী প্রশংলিত। হয়েছেন একজন সার্বভৌম দেবী হিসাবে, এবং ভদানু- 
যায়ী শ্রদ্ধার প্ৰদান করা হয় তাকে 1৮৮ মূত্র সাহিতো চন্দ্রোদয় ও পুণিযার লু 
অনুষ্ঠিত যণ্ড৷দিতে পৃথিবী অগ্ঠান্ভ দেবতার স্টায় একজন অংশভাগিপী ।*৯ তিনি 
গৃহদেবীরূপে পৃষ্থিতা,০ বলির প্রথম গ্রহীতা ১ এবং অন্যতম মূখা বৈদিক দেবতা 
আগ্রকে অঠরে ধরণ করেন বলে তিনি বিদিতা 1০ গৃহা-স্থজ। সমূহেও স্বীকার কর 
হয়েছে তিনি সকল জীবের শেষ বিশ্ৰাম স্থল (৫৩ 


পৌরাণিক নাহিতো পৃথিবী প্রকৃতির সুখ/রূপ, আর প্রকৃতি স্বয়ং মন্াযাতা। 
বা 'ম৷দাগুগভেস’ ৬ তিনি সমস্ত জগতের অবলগ্থল, শস্যমাতা, রডের আকরর । 
তিনি ককুগভা, নিজের মধো ধারণ করেন মহাসমুদ্রকে ; সকল জীব শুর পূজার নিরত, 
কারণ তিনি সকল প্রকার জীবিক1 ও সমুক্ধিয় উৎস ।৫৭ বসুধার৷ আধ্যায় পৃথিবী 
(বিষ্ণুর এক পত্নী, হিষ্ণু ভার উপগত হয়ে তার গর্ভে উৎপাদন করেন মঙ্গল নামক এক 
পুত্র ।৫৬ ভু ও পৃথিবী, উভয৷ অভিধাতে তিনি ব্যুঃ পঢ় কঁপে এ আর লাগার সঙ্গে 
উপস্থাপিত হয়েছেন বিষুর প্ৰতিমুতিতে গুপ্ত এনং তৎপকন্তাযুপের তাকে? 


ব্য সাহিতাকী 


বিষ্ণুঃু উভদ্ন পার্খে দণ্ডায়ম।না তার পত্নী ঝা শক্তিরূপিনী হট ও তু'র মধো সম্ভবতঃ 
প্রকাশিত হয়েছে পৃর্থীমাতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টা- যথাক্রমে সমৃদ্ধি এবং উর্বরুত। 1৭ ৮ 
'মাদারুগডেস রূপে লক্মী যেহেতু এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের অথিকারিনী,ৎ» সেনহ্ৃ তাকে 
খরা? অর্থাৎ পৃথিবী বলে সম্বোধন বর হয়েছে পুরাণগুলিতে 1৬০ এই সাহিতোর 
অঙ্কত্ৰ দেখা বায় পৃথিবী উল্লেখিত|-হয়েছেন মহ্থামাতার অন্তত একটি রূপ অগন্ধাত্রী 
অভিধ৷৷ (৬২ তাকে যম়ং ঘোষণা করতেও লোনা যাচ্ছে, ‘আমি মৃত্তিক। অথব! 
ভুমিক্লপিণী পৃথিবী, ছগন্ধাত্ৰী’ ।” * 


একাধিক পুরাণে পৃথিবী আর ছা অভিন্ন৷ ৮১৩ এক মার্কণ্ডেও পুর্লাণেই 
বথেই ইন্লিত রয়েছে ঘা দুৰ্গাকে প্রদান করেছে ভু-দেবীরবিলিইত।। অগ্নির নেতৃত্ব 
দেবতার! দেবীকে প্রশংসা! করে বলছেন, তিনি মহীন্বনূপা, 'যিনি ভূমরূপে বিমানা 1৪ 
ভিন স্বয়ং ঘোষণ। করেছেন, ভিনি ভ্ৰামঠী, শাকস্তরী ।+০ উভয় অভিধাতেই দুর্গার 
সমীকরণ হয়েছে পৃথিবীর সঙ্গে । প্রথমোত্তটি দুর্গার সমীকরণ করছ পৃথিবীর সঙ্গে, 
যিনি বেদে বণিতা হয়েছেন ‘মধুব্রতা’ ‘মধুদুথ’ এবং ‘মধুমতী’ আখ্যায় ।৬৬ 
তেত্তিযীয় প্রাঙ্গণ পথবী। 'সরথ)' অর্থাৎ স্ত্ৰী মধুমক্ষিকা | “+ প্রকৃতি ব। পৃথিবীর 
উ্বন্নতার প্রতীক বলে একদ। গণ্য কয়। হ'ত মধুমক্ষিকাকে, বিশেষ করে ‘তার মাতৃত্ব 
সূচক গুণ, তাত অবিশ্রাম. দক্ষতাপুণ স্থুজনলীল কারের জহ্য' 1:১৮ প্রাচীনকালে দেবী 
পৃথিবীকে অর্থ দে ও হ'ত মধুমিশ্রিত গন্ধ 1৬৯ শাকম্ভরী অভিধ।টিও অনুরূপ ইঙ্গিত 
বহন করে পৃর্থীন।ভক্ুপে গর ভূমিকার । দ্বেবী ভাগবতেণ০ তিনি 'শতাঙ্ষী' 
দেবগণের প্রার্থনায় তার অসংখ্য চক্ষু থেকে নয়. রাত্রি যাবৎ অবিশ্রান্ত ঝারিবর্ষণের 
মাধ্যমে তিনি নিবারণ করেছেন এক মহাছ্ভিক্ষ । আরও বল। হয়েছে, 'ঘোর নীলবর্ণা, 
চতুতুর্জ। এই দেবী ব্ৰদ্ধ। প্রমুখ দেবগণের সম্মুখে সাবিভূতি হন পদ্ম, শাকশজী, ফল, 
ফুল এবং প্ৰচুদ্ন হসাপ মুল সমভিব্যাহারে । এই সব বস্তুর দ্বার! তিনি দেব ও মানব- 
কুলের ক্ষুধা তৃষ্ণ। নিবারণ বরেন যার জ্লত্য তিনি পগিচিতা হন শাকম্তত্রী লামে। 
মাকণ্ডেয় পুরাণে এই মন্থাতুভিক্ষ ও শাবস্তশ্ীজপের কথ! দেবী নিজেই ব্যক্ত করে 
বলছেন, এইকপে তিনি নিজ শরীরে শাক উৎপন্ন বরে রক্ষা করবেন সমগ্র 
জগতকে 1১ ‘শাক’ শন্দটির অর্থ এখানে শস্য । হে দেবী সমস্ত জ্বীবের প্রথোজনে 
তা নি শরীরে উৎপন্ন করনেন, তিনি পৃথিবী ছাড়। আর সেউ নন । মহাম।তার 


স।হিতাকী ৭৭৭ 


অনুরূপ অভিধ| অন্নদ। আর অমপূর্ণার একই বা।খ্য| হতে পারে । তুমি এবং উৰ্বর়তান্ত 
দেবীরূপে 'মহাদেবী সবত্ই ভুমিজ খানের লিগন্রক ; মানুষের পুরি সংক্রান্ত সকল 
বার্ধক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে তাৱই অধীনে’ 1২ 


যুক্তিসঙ্গতভাবেই ০1০০৮৩ মন্তবা করেছেন ভারতবধের বহুসংখাক 'মাদার- 
গডেস’ হলেন গ্রাম]দেবীদের উন্নত সংস্করণ এবং নেষোক্ত অনেকেই পৃর্থীমাতার 
উপাসনা! সম্ভতা "৩ কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে ‘মাদারগডেস' আদিতে পৃথিবী দেবী- 
রূপে কল্গিত। ও পূজিত! হবেন এতে আশ্চৰ্য হবার কিছু নেই ৷ ভারতীয় দেবীদের 
মধো কুষিদেবী, শসামাতা এবং পৃথ্থীমাতার সবগুলি গুণই বর্তমান ।'দ ঝুলীকৃত 
পাথর ঝ1 ঘটকে পৃথিবীরু অমু্ত প্রতীক জ্ঞানে গ্রামদ্বতার পুজার রীতির মধ্যে ইসিত 
রয়েছে পৃথিবীর উপাসনার আদিষত্ের) পরবর্তীকালে দেবী উল্লেখেতা হয়েছেন তান্ত 
বৈদিক ‘পৃথ্বী’ নামের পরিবর্তে ‘তুমি’ অভিধায়, যার অর্থ হল ‘য়! উংপ্ন কর! হর, 
‘বিপ্তগান’ এবং 'ইুত্তিব।' । এর সঙ্গে তর অন্যান অভিধা, যথা, 'ধারত্য', 'ধরণী, 
এবং ‘ধরিত্র!’ যোগ করলে আমর! পাই পুরথীমাতা ব! ধারতীমাঈকে, যিনি মানব, 
পশু ও উদ্ভিদ জগ:তর পালয়ত্ৰীরাপে পুক্দরতা হচ্ছেন সমন্ড ভাহতবধ অনাড়হর কৃষক 
সম্প্রদায়ের মধ্য 12 আুু্ধিণ ও প্রচুর শপা কামনা করে ধানের চার। হোপণের পূৰে 
৩ কৃষক ধারতীন/ঈকে পানীয় স্বরূপ অর্থ প্রদান করে ধানজ।ত মগ ।'"  পৃথ্থী- 
মাতার নিকট প্রায় অনুকূপ বন নিবেদন বরে থাকে আরণাক খরোয়ার কৃষক '' 
আর তার সমগে৷ত্র পঞ্াবের চাষী সম্প্ৰদায় ।‘”- এমন কি, উচ্চ বর্ণের হিন্দুঃও 
বীজ বপন, শসা কর্তনের সময় বন্দন! বরে পৃথিবীর, যিনি সব ইচ্ছা পুরণ করতে 
পারেন এবং ঘিনি সবগ্রক:র ধনরয্রের আধার ॥ ৯ 


সুদুর অতীত খেলে ভারতীয় দ্রীবন ও ধরনের সঙ্গে পৃথিবী এত ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত থাকায় আমর। যদি দেখতে প;ই মহাদেবী দুর্গার মধোও এমন কতকগুলি গুণ 
বিঘুমান রয়েছে ঝ1 তার আদিৰ পৃথবীমাতার রূপের ইঙ্গিতবাহক, তাহলে নিশ্চয়ই 
বিশ্মিত হব না। আমর। লক্ষ্য করেছি, তর্গার শাকভুপী ভূমিকায় প্রমাণিত হয়েছে 
তিনি একজন কৃধি এবং শশ্যাদেবী । দুগ!র শারদীঘ পুজার? অনেকথানিই এমন 
কতবগুলি আচার নিয়ে গঠিত যেগুলি তার এই নৈশিষ্টর পরিচায়ক ৷ রমাপ্রদাদ 
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চন্্র বলেছেন, "শারদীয়! পূজা বা দুর্গার শৱংকালীন পূত্জার লঙ্গে Thargelion 
উৎসবের ষ্ঠ দিনে অনুষ্টিত গ্রীকদেবী Demeter Chloe এর উপাসনার সাদৃস্ত 
বর্তগান...-..বলন্তরকালেও দেবীর পুজা কর! হন" > যে জন্য ভাত এক নাম বাসন্তী । 
আমরা দেখেছি, ৫০৫৫৮ একজন তৃ-দেবী, এবং শঙ্যদেবী । বাওগনেয়ী সংহিতায় 
সমীকরণ কর। হয়েছে অস্থিক। বা তর্গার সঙ্গে শরত্কালের £ 'শরদ্বৈ অন্বিকা’ অৰ্থাৎ 
অস্বি্কা শরৎকাল।১১ প্রদঙ্গত, শহৎবতু হচ্ছে এ দেশে কৃষি কমের আরম্ভকাল।"ত৩ 
শ্রংকালের সঙ্গে দেবীর সমীকরণ এবং এই খতুতে তার পুঞ্জার ব্যবস্থ।র দরাণ বিশেষ 
করেই প্রমণিত হয় যে দুৰ্গা একদ্রন কৃষিদেবী । অধিকস্ত শয়ং থেকে বসন্তের শেষ 
পর্যন্ত বদদেশে কুধিকমেপ সময়, এবং এই সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় অশ্বিক।। 
তগ।, লক্ষী, আৰগদ্ধাত্ৰী, কালী, সরম্বতী, বাসন্তী ও অন্রপুণার পুত)1৮5 আমর ইতি- 
পূৰ্বেই দেখেছি, ক্ষ শুধুষাতর একদ্রন কৃষি ও শশ্যদেবী নন ৷ ভার মধো প্রকাশিত 
হয়েছে মহাদেব হুর্ণাও সৌথ্য এবং রাজলিক গুণ |" * কুষি এবং হগার সঙ্গে সর- 
স্বতীর সম্পর্কের প্রথাণাদিও আমর পরীক্ষা করেছি ।১৬ কালী, জগদ্ধাত্ৰী, বাসন্তী, 
অনুপূর্ণ। দুর্গার এই সব বিভিন্ন নাম ও বুপকে গণ্য করতে হবে এক একজন ভু দেবা 
ও কুষিংদবী বলে । অন্নপুৰ্ণা এবং শাবস্তরী অভিধার দ্বার! দুৰ্গা যুক্ত হয়েছেন পৃথ্বী- 
মাতার সঙ্গে, তাভাড়া, কালিকাপুষাণে কালা ক্ল পৰী মহাদেবী দুৰ্গা স্বয়ং তার সমীকরণ 
কণেছেন পৃথিবার মদে ।৯* 


বোধন বা 'নেনাহে ভ্রা্তকরণ' নামক শারদীয়া পুজার সব প্রথম এবং প্ৰধান 
অনুষ্ঠানের মাধামে প্রকটিত হয়েছে দূগার কৃষি এবং শল্তদেবীর পরিচয়, কারণ এই 
অনুষ্ঠানে তার প্রতীক হল বিশ্বশাখ। 1৮৮ পরবর্তী আচার হল নবপত্রিকার (শস্য বধু 
নামেও উল্লেখিত) পুৰ৷ ॥*৯ ঘেহেতু নবপত্ৰিকাকে দুৰ্গগল্প প্রতীক বলে জ্ঞান কর? 
হয়ে থাকে এবং তার সুতি পুজার পূর্বেই এর পুদ্ধা করা হয়। অতএব সদ্গতভাবেই 
বল! হয়েছে যে তার শরংকালান পূজা কোন প্রাচীন শস্থাদেৰীর উপাসন। সঞ্জাত ॥৯০ 
বাকুড়। জেলায় কোন কোন স্থানে শারদীয় পুজার সময় ঢুগ“র প্রতিমার পরিবর্তে 
নবপত্রিকা পুজার নিয়ম এখনও বর্তমান ।১১ এখানে ল্পষ্টতই নবপত্রিক। দ্বগণ বা 
নবহুগ ।র প্রতীক, কারণ নয়টি বৃক্ষ শাখার প্রত্যেকটি প্রকাশিত হয়েছে দেবীর এক 
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একটি ক্লূুপ বা গুণ । এই নয়টি বৃক্ষের ফলের সঙ্গে দেবীর সম্পর্কের থে বা।খা। কর। 
হয়েছে, তনৃষ্টে অতিশয়োজি ন! করেও বল৷ যায় এ সমস্ডই জনৈক কুষিদেবী,--ধিনি 
পৃথ্বাসাতারই অন্ডতম কূপ-তার সঙ্গে পৌরাণিক ছার সমীকরণেত্র ইচ্ছাকৃত প্ৰচেষ্টা 
ভিন্ন আর কিছু নয়। নবপত্ৰিকা উৎসব ভাই দুর্গ? পুজা একটি প্রাচীন কৃষিপবের 
উদ্বর্তন ভিন্ন অন্য কিছু বলে গণ্য করা যায় না। কারণ এতে 'ম্পটই দেখান হয়েছে, 
উদ্ভিদ সত্ত্বা মূর্ত প্রক।শর্মপে দেবীকে বলল] কর! হয়েছে? |৯২ 


কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু ধর্ন এবং বৈদিক আৰ ধর্মের তুলনায় অনেক বেশী প্রাচীন 

হল পৃথ্বীমাতাৱ উপালন।। পৰৰ্বীমাত| বা ধারতীমাঈ নামে ধাকে ভারতনংষ' পূৰ 
বর৷ হয়, তার এবং ঝক আর অবর্ববেদে পৃথিবী অভিধা মাতৃরূপিনী দেবীর মধ্যে 
প্রচুর পার্থক্য বিগ্ুমান |] অধ্যাপক 1৪063 বলেন, ‘পৃথাম৷তার উপাসন। ধর্মীয় 
আচারবূপে প্রসারিত হেছে ভারতবর্ষের সৰ্বত্ৰ এবং সবকালে, বিশেন কলে দ্রব্চিদের 
মধে।” ৯৩ তরু অর্পশতান্দী পুরে 0৬55৮৩066৫0 মন্তব্য করেছিলেন, দ্রী শক্ত 
বা শক্তির প্রতিভূ্ধপে পৃথ্বীমাত! ভারতবর্ষের অনাধদের মধো পুঙ্জিতা হয়ে আসছেন 
বছ প্রাচীন কাল থেকে । 'ভারুতবর্ধে সকগ্রক স্ত্রী শক্তির উপ:মনার পশ্চাতে রয়েছে 
নুদীর্থ ইতিহাগ, আধপূর যুগে গ্রাম্য দেবীদের উপাসনাঘ পৃণ্বামাতাঙ্সপে স্ত্রী শক্তির 
মূর্ত প্রকাশ থেকে তার উত্তব' (> পৃথথীযাতার আধুনিক প্রতিত্‌ গ্রামদেবীগণের 
পূণ্ড। ভারতীয় ধর্ণের অতি প্রাচীন রূপ । কৃষিভিত্তিক সমানে গোড়া ছেকে এর 
সুত্রপ।ত। কেবল অতিশয় অসংস্কত আদিবাদী নন, অতি উচ্চ নণের হিন্দুদেরও 
অঞ্কেয় এই গ্রমদেবতারা দেশের সর্বত্র বরাঞ্জমান, ভারতের শহর ও এমণ্ডলির 
ভনুরূপ তারাও অদংখ্য। সামান্ত কগেকছন ব্যতীত গ্রামদেবতার/! সকলেই স্ত্রী 
জাতীয় এবং তাদের ‘মাত৷’ "আম্মা ব। ‘অদ্৷’ প্রভৃতি সম থেকে বোঝ। যায় 
বহ্ষয়ত্ৰী অননীর ভূমিকা যেখানে তাদের অধিষ্ঠান, সেখানেই তারা পু্থার পাত্রী । 
গুভ্ররাটে এ ঘাতীয়৷ এতশ' চল্লিশ এন 'বিশিই মাতাজ্রী'র কথ। বলেছেন Monier 
Williams এবং এগুলি ছাড়।ও সেখানে শ্লয়েছেন অনংখা প্ৰকৃতির আদ কত লোক|- 
য়ত দেবতা থার। বন্ততপক্ষে শ্মব্ণাতীত কাল থেকে পুলিত এম দেবতা!” তেমনি 
অগনিত হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের গায় দেবতা, যাদের লাখের গংব।! বিজাট ।৯ গুরু- 
* গম্ভীর অথচ সঙ্গতি বিহীন যে সব অভিধায় পুরাপগুলিতে গুগ। সথেধিত। ও পুথিত৷, 
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প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আর্ পূর্ব যুগের ভারতবর্ধের বিভিন্ন অংশের উপাস্য এম দেবদ্ধা- 
দের নাম 1১৭ বাংলা মঙ্গলকাৰো উল্লেখিত অগণিত দেবীরাও সেই দেশের বিভিন্ন 
স্থানে পুর্নিতা অতিশয় প্রাচীন দেবী, তাতেও কোন সন্দেহ নেই ।৯৮ 


প্রধানত: কৃধিকরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পৃথিবীমাত। অনার্য ধর্ণ বিশ্বাসে একজন 
শ'ক্তৃশালী দেবতা, 'যার উপর সব কিছু বিগ্রমান ব। নির্ভহুলীল এবং এন দরুন তিনি 
সকল ভ্ৰগতিক প্রাণী ও বল্তুর শুভাশুভের ঝ্যাপায়ে অপহিমিত ক্ষমতার অধিকারিণী” | ৯৯ 
এই দ্বি-মুখী কল্পনায় পৃর্থীমাতা আবিদা হয়েছেন এমন একজন দেবীও ভূমিকায়, বিনি 
একাধারে শুভ এবং অশুভ প্রকতির-__সঙ্গল্দাত্রী আবার অমঙ্গলকারিণী, ঘে বৈশিষ্ট্য 
কেবলমাত্র ভারতীয় গ্রামদেবতাতেই সীমিত নেই, স্বয়ং মহাদেবী দুৰ্গান্ন মধোও 
বর্তমান । যেহেতু সকল অস্তিত্ব তার গভাাধীন, কোন একজন মাত্র দেবীর মাধ্যমে 
তার মুণ্তরূপ প্রকটিত হয়নি। কাছেই তিনি পরিচিত। এবং পুঞ্িত। বহুরূপে ও 
নামে এবং এ কারণেই ভারতবর্ষে তার পুজ্জ৷ সাবজনীন 1১০০ নিশ্বের আদি খুগীয় 
এই দেবীর পৃথিবী অভিধায় সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন ইন্রো-মুগোপীয় দেবতা দ্যুস্‌ পিতরের 
পড়ীরূপে বর্নিত হবার মধ্যে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই। আরও আশ্চৰ্য নয় যে 
দুৰ্গ, লাল্মী বা সরস্বতীর মত জনপ্রিয় দেবীদের আড়ালে পড়ে গেলেও পৃথিবীর দেবৰ্ব 
ভারতবর্ষের সধত্র এখনও একটি মৌলিক ধৰু বিশ্ব!সকূপে বিভামান ॥১০ ১ 


পৃর্থীমাতার দ্বিমুখী চরিত্রের প্রমাণ যেমন রয়েছে তাকে নিবেদিত অর্থের 
প্ৰকৃতিতে, তেমনি ভার প্রতি তার ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভীতিতে ৷ তক্তর৷ পৃথিবী 
দেবীকে পর্যায়ক্রমে ভয় ও ভক্তি করে থাকে, ঘে দরন্য 0991৫ বলেছেন, 'পৃর্থীমাতার 
অনুরূপ অন্টান্থ মাঙারাও দ্বৈতক্তপে প্রকটিতা-_-একাধারে শুভ এবং অশুভ ।১৫২ 
চরিত্রের এই বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট হয়েছে নাম ও অভিধাগুলিতে যার দ্বারা ভায়তায় 
দেবীর! পরিচিত। ও সন্বোধিত। ॥ গৌরী, উম, লক্ষ্মী, শিবা, সবমঙ্গল', থরগন্ধাত্ী 
ছ্গন্ম(তা, অন্নপুণা প্রভৃতি নামগুলি যেমন এ"দের সৌম্যন্ুপ আর শুভ প্রকৃতির পরিচয়, 
তেমনি_ কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, ভীম, রক্তদস্তিফা ইত্যাদি অভিধাগুলি তাকে করেছে 
অশুভ প্রকৃতি আর ভয়ঙ্কর আকৃতির । অশুভ দেবতাকে তু করবার জন্থ বয তাকে 
সদ।সবদ। সদয় ও খুশী রাখবার জাই স্থটি হয়েছে মাতা, 'মাতাজী? 'মাঈী' বা 


স।হিত্যিকী ৮১ 


'সহামাঈ' প্রভৃতি নাম ও সম্বোধন। এই সব অলঙ্কারযুক্ত অভিধার উদ্ভব ন! হলে 
মারীদেবত1 শীতল। নামে অভিহিতা হতেন না, অস্থরঘাতিনী দুর্গ) ব) ভয়ন্ধররূপিনী 
কালীও মহাদেব], জগন্মাত। প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা হতেন না। দস্তবতঃ এ জ্ঞাতীয্ন 
কোন যুগলশ্মত প্রথার দরুণই একজন প্রাগহুত্ত্রী হওয়া সবে বছশোভমানা উম! 
হৈমবতীর সঙ্গে সমীকরণ হবার পূর্বে রুদ্র ভগিনীকে অশ্বিকা আখ্যা দেও? হয়েছিল 
বাঞসনেয়ী সংহিতায় 1১০৩ 


পৃথিবী, ভার সৌমরপে স্নেহময়ী জননীর অনুরূপ দান বরেন শসা। তার 
জীবনদায়িনী শক্তির দ্বারা মানব ও পশুকুল প্রাণ্ড হয় উবরত। ৷ এক্স তার পুজার 
অৰ্ঘ হ'ল কল, দুধ অথবা ক্ষেত্ৰজ।ত শসা ।১০৪ তথাপি তার প্রতি ভক্তির তুলনায় 
ভয়ের পরিমাণ বেশী, কারণ, “ভার পরিতৃতপ্তির জন্য মুলাবান বলির প্রয়োজন, যাতে 
করে জীবন ধারণের প্ৰয়োজনীয় বন্তগুলি উৎপন্ন হাতে পারে। তার সন্বুটিত্ মন্দ কোন 
বস্তুই অতি মূল্যবান নয়’ ।১০০ এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাবে পৃথিবীর অশুভ প্রকৃতির 
য! গ্রশমনের জন্য তার পুঞ্জায় উৎসগ করা হয়ে থাকে পশু ও পক্ষী, যথ৷--ছাগ, 
শুকর, মহিষ ও কুকুট। মধ্যভায়তের ধন্দজাতি ১০৬ এবং নীলগিরির তোডাংদর ১০৭ 
মধ্য পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নরবলির প্রথাও বিগ্তমান ! খন্দ সমাজে পৃথিবীর মোম্যরূপ 
অন্তাত নয়, কিন্ত তাদের দৃষ্টিতে তার যে মহাশক্তির রূপ তা একজন অশুভ দেবতার । 
তাই যে উপলক্ষ্যে ব৷ যে ভাবেই তার পুজ। হোক না কেন, নরঝলিদান তার অন্যতম 
একটি আচার বা প্রথ৷ ৷ ১০৮ ৰ 
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বালা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ ও ঢার নবযুল্র্যায়ন 


মুহম্মদ আবদুল খালেক 


বাঙলা স।হিতোর দীর্থকালেনু একটি ইতিহাস মাছে, সে ইতিহাস আমাদের 
চোখের সামনে একটি সত্য অত্যান্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, বাংল) সাহিতোর স্থচনা- 
পৰ থেকে আন্রকের আধুনিক কাল পৰ্যন্ত তা একই ধারায়, একই খাতে প্রবাহিত হয়ে 
আসে নি, যুগে যুগে, কালে কালে বাঙলা সাছিতোর গতিধারার উল্লেখযোগা পরিবর্তন 
ঘটেছে। এই গতি পঠিবণ্ডনের ধারাকে অবলম্বন করেই বাঙলা সাহিতাকে বিভিন্ন 
পর্বে বা যুগে ভাগ করে নেয়। হয়েছে) বাঙল৷ সাহিতোর এই যুগ বিভাগ নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধো মতবিরোধের অস্ত নেই । কেউ বলছেন কোন প্রতিভাবান কবি-শিল্পী 
অথবা মহাপুরুষ যার প্রভাবে সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত এবং আদর্শের ক্ষেত্রে 
কোন নবচেতনার উদ্মেষ ঘটে, তাকে বেন্দ্ৰ কেই সাহিত্যের যুগ বিভাগ কর) বাঞ্ছনীয় 
যেনন,-__প্রাক্‌ চৈতন্য যুগ, চৈতন্য যুগ, রূবীশ্র যুগ, প্রস্তুতি । আবার অনেকের ধারনা 
রায় পরিবর্তনের সাথে সাহিতোর একটি ঘনিষ্ট যোগ আছে। দেশের শাসন বাবস্থা 
পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিতোর আদৰ্শ- নীতি, চিস্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক 
বিবর্তন সাধিত হয়, স্থতরাং রাট্টীয় পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই সাহিতোর যুগ বিভাগ 
হওয়। উচিত যেমন-_ প্রাক, তুকী যুগ, তুষ্ট যুগ, স্বাধীন মুসলিম বাঙল!, মুঘল 
আমলের বাঙল! সাহিত্য, ইংরেজ আমলের বাঙল। সাহিত্য, বাঙল। সাহিত্যে পাকি- 
ভান যুগ প্রকৃতি । তৃতীয় মতের পরিপোষক যারা, সাহিত্যের যুগ বিভাগকে ভরে? 
অনেকট1 সহজতর করে নিয়েছেন ৷ সময়ের হিসেবটাই তাদের কাছে বড়। সাছিত্ের 
যুগ বিভাগ তারা করেছেন শতাব্দীকে কেন্দ্ৰ বরে । বাঙলা সাহিতোর এই যুগ বিভাগের 
ব্যাপারে এঁতিহালিকদের মধো যত অতবিরোধই থাকুক ন কেন, একটি বিষয় সম্পর্কে 


সাহিত্যিক ৮১৯ 


আমর! নিঃসন্দেহ যে, বাওল। সাহিত্য তার আদিকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি একই 
খাতে প্রবাহিত হথে আসে নি। 


স।হিতো যুগ বিভাগের ক্ষেত্রে কোন যতবাদকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবার 
নান! রকম অস্থবিধে আছে + আদ্র যাকে আমর! আধুনিক যুগে সাহিত্য বলে দাবী 
করছি, হারার বছর পর আমাদের এই আধুনিক সাহিত্য কি নামে চিহ্নিত হবে, সে 
কথা নিশ্চয় করে বল! আজ বড় সহঞ্জ কথা নয় । নামুষের আদর্শ মতবাদ. চিন্তা- 
ভাবনা কোথাও স্থির হয়ে বসে নেই । আমাদের ব্যান কালের সাহিত্যে কিছু 
অভিনব চেতনার উন্মেঘ ঘটেছে এবং সেই নবচেতনাকে আধুনিক ঘুগলক্ষণ বলে চিহ্নিত 
করে তাকে আরা আধুনিক সাহিত্য বলে অভিহিত করছি। কিন্তু সাহিত্যে এই 
নবচেওলার উন্মেষ আন্কের কোন নতুন ঘটল) নয় । যুগে ঘুগে, কালে কালে সাহিত্যে 
এই নবচেতনার উন্সেঘ ঘটেছে যার ফলে প্রত্যেক যুগের মানুষই তার নিজের কালের 
সাহিত্যকে আধুনিক সাহিতা বলে র্রেনেঘ্ে, গৰব অন্থভব করেছে। বিস্ত কালের কবলে 
ভাদের সে ধারণ! টেকে নি। চশ্তীদাদ, বিদ্যাপতি, দে।লতকাছজ্জী, আল।€ল যে সময়ে 
সাহিতা সাধন। করেছিলেন, তাদের সমসাময়িক কালের মানদণ্ডে সেগুলো শ্রচুতো। 
‘আধুনিক সা হিত)’ বলেই পরিচিত ছিল, কিন্তু অ'জবের গবেষণা তাদের লে শিলকর্ণকে 
মধাযুগীয় স1হতোর খাতে ফেলেই বিচার করছে! বাঙলা লাহিতো মধাঘুগের সীমা- 
রেখ! ইংরেজ শালনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তত। কিন্তু হাম্দার বছর পরের গবেঘণ। আজকের 
নিগ্চারিত মধ্যযুগের সাযান্রেখাকে পুরোপুরি মেনে নেবে কিনা তাও নিশ্চয়তা কোথায়? 
কাছেই সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কোন কথার শেষ নেই, কোন সিদ্ধান্তের ইতি নেই! 
শেষ কথার পরে আরও অনেক নতুন তথা উদঘাটিত হতে পারে, কোন নতুন কথা 
সংযোদরিত হতে পারে। 


বাওলা সাহিত্যকে আজ আময়৷ যে চেহেরার় দেখছি তা একদিনে বা একবুগে 
গড়ে ওঠে নি । শিল্পী গাহিতাফদের দীর্খকালের সাধনার ফসল আজকের বাঙল। 
সাহিত্য । কাঞ্জেই বাঙল। সাহিতের উদ্মেষকাল থেকে আজ পৰন্ত তাকে কোথাও 
কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন হবে না| এ কথাটি শুধু ঝাঙল। সাহিত্যের বিকাশের 
ক্ষেত্ৰেই প্রযোজ্য নয়, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা এবং সাহিতের ক্রমবিকাশের ইতিহ।স 


মি সহ(তাকী 


পর্যালে।চন। করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে শ্বম্পষ্ট হয়ে উঠবে । আধুনিক কালে 
সাহিতোর ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে শুধু মাত্র সাহছিতোর মধ্যেই আমরা 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারি ন৷ । সাহিত্যের গণ্তী ছাড়িয়ে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হয় 
দেশ, জাতি, তার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাঞ্জ কাঠামো প্রকৃতি সীমারেখার মধ্যে । 
যে মানুষ সাহিত্য সটি করছে, সেই মানুষের ধর্মীয় চেতনা, সামাজিক অধিকার, রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা. অর্থনৈতিক কাঠামে। প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে যদি আমাদের যোগস্থত্র 
ন! থাকে, তাহলে ভার রচিত সাহিত্য বিশ্লেষণ আঘাদের কাছে থেকে যাবে অপূর্ণাঙ্গ । 
সাছিতোর ইতিহাস বচন৷ প্রসঙ্গে অধ্যাপক “ক্ষেত্র গুপ্ত" একটি মুলাবান কথ) বলেছেন 
“কতগুলি ঘটনার পুজীকুত সমীকরণ যে ইতিহাস নয়, তার যে বিশেষ ধরণের আত্ম 
আছে, তার বিকাশ আছে, এ কথা মেনে লা নিলে চলে না৷ আদপেই। ইতিহাসের 
নুল কথ! হোল অর্থনীতির কথা ৷ তাকে বলবে বনিয়াদ, সম।জ সাহিত্য, শিল্প দর্শনের 
হরর য'দ তৈরী হম তা বনিয়াদের উপরেই হবে, হবে বঝলিয়াদকে অবলম্বন করেই ৪১ 


সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগের কোন স্নৃনিদ্দিই সীমারেখ। নিজপন কতা 
অত্যন্ত জটিল ব্যাপার | পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাধারা এবং আদর্শের প্রতিফলন পরবর্তী 
যুগের সাহিতো আদেোৌ ঘটবে না, এমন কখনও হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্ৰগুণ্ডের 
আরেকটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ[,_-০্ইতিহাস তাই আ.কাম্মকের মাল! 
নয় ; একট! ধারাবাহিকতা আছে, একট। ক্রমবিকাশের পথে তার অএগমন ; মুল 
জীবল-বীন্র তার অর্থনীতিতে আর কাণ্ড পত্র ফুল ফলের সমারোহ তার সমাজ-রাডনীতি 
আর শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্ে। এ ক্রমবিকাশের আবার নিজস্ব ছন্দ আছে। এ গতির 
পথ গেখাও অনুসরণ করা চলে, কোন দৈবের কোন অসম্ভবের অনুসন্ধানে হাতড়ে না 
বেড়িয়েও। যুগে যুগে পর্বে পর্ধে ইতিহাসের যে টুকরে। টুকরে! পরিকল্রন। তার। 
বন্ড. নয় কেউ, আকাশ থেকে পড়ে না, শুহ্কে ফোটে না। পূর্ব যুগের বীজ থেকে 
উত্তর যুগের অন্ধুর তার দিদল পত্রের সবুজ শোভা! আকাশে মেলে ধরে। এক যুগের 
অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে তার পরবর্তী যুগের সম্তাবন) |” + 





১। প্রাচীন কাব্য £ সোন্দর্য জিজ্ঞানা ও নবমূল্যান্গণ | ক্ষেত্র গ্রুপ: ১ 
২। প্রাচীন কাব্য সোপৰ্য জিজ্ঞাস] ও লবসূলযারণ | ক্ষেত্ৰপ্ুপ্ত-পৃ: ২ 


সাহিত্যিক৷ ৯১ 


বাঙল৷। স।হিতোযর ইতিহাস পধালে৷চনার ক্ষেত্রে কথ। শ্রবণ রাখবার বিশেষ 
ঘে)ককত1 আছে। বাগুল। সাহিত্যেয় ইতিহাস শুধুমাত্র একটি কাল৷মুক্ৰমিক তালিকা 
নয়, আকশ্মিকের সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠেনি । পূর্ববর্তী যুগের সাহিতা লক্ষণগুলোর 
আভাস্তরীন দ্বন্দের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় পরবর্তী যুগের সাহা । কোন একটি 
বিশেষ স্বর হয়তো অন্তঃসপ্িলা ফস্তর মত প্রবাহিত ইয়ে চলেছে একটি বিশেষ যুগের 
সাহিতা ম্বব্ধপের ম্ধা দিয়ে পরব্তা যুগে সুরের এই সূদ্মৰ্বয়ন| ধায়াই হয়তে। মূল 
নদী প্রবাহে পেত হবি ৷ 


যে সোন দেশের রাজনৈতিক, অথনৈতিক এবং সাসাথিক ইতিহাদের সাথে 
সাহিত্যের ইতিহাস ঘনিভোবে মম্প.ক্ত, এ কথ আগেই বল৷ হয়েছে দেশের আাসুষের 
সম ব/বন্থ। এবং অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রন ঝরে নাগুক্ষমতা। কাজেই রালীম 
ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের যুগ বিভাগ বা সর বিভাগ তুলনামুলকভ'বে অনেক 
বেশি বিজ্ঞান সম্মত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের পাল শালন, সেন শাসন, 
তুর শাসন, ঘে।গল আমল, ইংরেক্র আমলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। 
প্রতোক শাগন ঝানস্থার সাথে দেশের অর্থ নৈতিক, বুজ্রনৈতিক এবং স:মা্রিক অবস্থার 
বাপক পবন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন স্থ্ট সাহিত্যগুলো পর্(লে'চনা করলেই 
এই উক্তির সতত প্রমাণিত হবে! 


বাঙল। সাহিতা উদ্তবেহ ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এতিই।পিন্ববৃন্দ যে 
সমস্ত উপকহুণ হাতে পেয়েছেন তা থেকে বাডল। সাহিত্যের উদ্তবঙ্কাল প।ল শাসনামলে 
গিয়ে পড়েছে যদিও একটি বাপার খুব স্পষ্ট যে হাওলা অক্ষরের বিবর্তনের ধান্নান্ 
অশে।ক শিল) লিপির তুলনায় গুপ্ত শামনামলের অক্ষর অনেবটা বাডল। লিপির 
আকৃতি লাভ করেছে। কামেই সেই অক্ষরের সাহায্যে গুপ্ত আমলেই বাওল। সাহিত্য 
স্বষ্টি এমন কিছু অসন্তৰ বাপার নয়। [স্ত গুপ্ত আমলের কোন বাওণ। রচন। আমাদের 
হস্তগত লা হওয়া পর্যন্ত পল আমলের রচনাগুলোকেই বাওলা সাহিতোনু প্রাচীনতম 
নিদর্শন বলে (চহ্তিত করি) ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই । বাঙলা রচনার স্থবচন। 
পরেই আমর) যে শিল্প নিদর্শন পেয়েছি তা সতি অভাবনী৷ ও বিদ়যকর। গে যুগের 


৯২ সহিতিকী 


মানুষের রাঞ্নৈতিক্ক, অর্থনৈতিক এবং সমাঞ্জিক জীবন কবিদের রচনায় জীবন্ত হয়ে 
ফুটে উঠেছে । 


পালেদেরু পরে এ দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় সেন শাসকদের হাতে । 
সেনের! ছিলেন ব্ৰাহ্মণ/ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংস্কৃত ছিল তাদের মাতৃভাষা । 
বাল! ভাষাকে তার! ইতর শ্রেণীর ভাষা বলে মনে করতেন, যায় ফলে এই সময় 
বাঙলা সাহিত) চর্চ। মারাত্মকভাবে বিদ্বিত হয় ॥ লেনেদের কাছ থেকে ধার! এ 
দেশের শাসন ক্ষমত। ছিনিয়ে নেন, তার। আ(তিতে তুকা, ধৰ্মে মুসলমান । আমাদের 
দেশে তুরদের আগএন ঘটে ১২০১ শ্রীষ্টান্দে। তুচাঁদের আগননেত পর বাঙালীর 
জাতীয় জীবনে এক ব্যাপক পরিহঠল দেখ! দেয়। বাঙল। ভাথ। এবং সাহিতোৱর 
ক্ষেত্রে তুকা আক্রমনের প্রতিক্রিয়া কি রূপ নিছেছিল এবার তা বিচার বিশ্লেষণ করে 
দেখ যাক। 


তুর্কা বিজয়ের দেড়'শ বছরের মধ্যে দেশে কোন নুকম বাওলা সাহিত্য স্থষ্ট 
সন্তুব হয়নি, এ সম্পৰ্কে আথাদের এতিহাসিকবুন্দ প্রায় সবাহ কমবেশি একমত। 
কোন ফোন এতিহাসিক এর সময় সীমাকে ছ'শে। বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন, 
অর্থ।ৎ গ্রাপ্রীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতককে তারা বাঙলা সাহিতোর ঘোরতর অন্ধকার 
যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন ৷ তাদের যতে বন্ষ্যত্বের তীব্র বেদনায় জর্জরিত এই দুটো 
শতাব্দী এবং বাংল। সাহিত্োের এই বন্]তের অন্য মুলতঃ দায়ী তৎকালীন তু 
শাসকবৰ্গ | আভযোগটি কঙদুর সত্য ত। আব গবেষণ। সাপেক্ষ । 


তুকাঁদের আগমনের কলে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে কি ধরণের প্রাতিক্রিছ। 
দেখ দিয়েছিল সে বিষয় নিয়ে নান! রকম মত পার্থকা রয়েছে । বাঙল! স।হিতোর 
ইতিহাস যায়৷ রচনা করেছেন তাদের অনেকেই তুক্াদের আগষনকে বাঙলার সাংস্কৃতিক 
জীবনের বিপৰ্যয় বলে বর্ণনা নরেছেন। উদাহরণস্বরূপ ক'জন বিশিষ্ট পণ্ডিতের বক্তব্য 
আমর! এখানে স্মরণ করতে পাৱি। ভ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত ডষ্ট সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যান্গ 
এ প্রসঙ্গে বলেছেন “তুকাঁদের বাল! বিজয়েরকালে দেশের উপর দিয়া একটি প্রচণ্ড 
ঝড় বহিয়৷ গিয়াছিল। ১২০০ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে প্ৰায় দেড়শত বদর ধরি! বাঙ্গল। দেশে 


সাহত্যিকী ৯৩ 


স।হিত্য ব। বিস্যা্চচার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় ন৷। ৷ ইহ একটি যুগান্তরের কাল। 
দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগৱ ও মন্দির ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় পণ্ডিতদের 
উচ্ছেদ প্রকৃতি অয়াজকত৷ চলিয়াছিল। এরূপ সময়ে বড়দরেশ সাহিত্য হওয়! 
অসৃম্ভব ।”৩ 


সুলীতি বাবুর উক্তি থেকে মনে হচ্ছে নগর মন্দির ধ্বংস এবং আভক্রোত বংশীয় 
পণ্ডিতদের উচ্ছেদ করে তুকা শাসকবর্গ তখন সমগ্র দেশে এক লান্রকীয় পরিবেশের 
সৃষ্টি কঞেছিলেন যার ফলে এই সময় ফোন রঙ্কম সাহিত্য =নি করবার যত মানসিক 
অবস্থা শিল্পীদের ছিল না। সুনীতি বাবুর বক্তব্যের প্রতিফলন আমর! আরও অনেকের 
লেখাতেই লক্ষা করধো ৷ যেমন তুকাঁ শাদকদের উপর বাডল। সাহিত্যের অন্ধকার 
যুগের অভিযোগ চাপিঘ্রে দিয়ে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
ল্হাদশ শতকের একেবারে শেষে পুবভারতে তুঙ্গী আক্রমণ শুরু হয়। ইহার পর 
দেড়শত বৎসর ধরিয়া এ দেশে ধ্বংসের লীলা বহিয়া্ছিল। এই লুঠন ও দবংলের 
ফলে বাংলাদেশে এ যুগে যে আঙক্ের শছি সইয়াছিল, তাহা বাভালীর মনে বলৃকাল 
ধরিয় বর্তমান ছিল । দেশে তথন শাস্তি ও শৃঙ্খপ। ব্যাহত ৷ এরূপ অবস্থা সাহিত্য 
স্থির অনুকূল নহে । কাজেই--সাহিতা স্থষ্টি তখন ঘটিয়া ওঠে নাই ৷" 


বাঙলা সাহিতোর ‘অন্ধকার যুগ’ সম্পকে ডক্টর মুহম্মদ শহংহলর।হ সাতেবও 
গতানুগতিক ধারাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন । তুকাঁ শাসনের প্রথম দেড়'শ বছরের 
সাহিতা 661 প্রলঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি উল্পথ করেছেন,--"এ পর্যন্ত যুদ্ধ 
বিগ্রছে বাঙ্গলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি থল না) সেই জন্য স৷[ইত্য 561 নামে মাত্র 
ছিল। বস্তুতঃ মুদলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পৰ্যন্ত কোনও বাদাল। সাবিত 
আমাদের হস্তগত হয় নাই । আমু! এই ১২০১ হইতে ১৩৫২ ব্ৰীঠান্স পযন্ত সমদ্নকে 
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার ব] সন্ধিযুগ বলিতে পারি ৮৫ 


সস 


৩। বাল্ালা ভাষাতত্বের ভূমিক৷ (প্রথম সংপ্তর্ণ) ডঃ ম্বনীতিকুমার চটোপাধাণ পৃঃ ২৭ 
৪1 বাংলা সাহিতোর ইতিহাস £ প্ৰথম সংস্করণ £ হীদনক খল্দোাপাধাায়। পুঃ ২৪-২৫ 
৫। বাংল! সাহিতোর কথা £ প্রথন সংস্করণ ১ ডঃ সুহন্ষদ শহীদুলাহ,ত। ৪ 


৭9 স/ছিত্যিকী 


অহক।র যুগের লাখে 'সন্ধিধুগ' কথাটি যোগ করার ড: যুহম্মদ শহীপুল্লাহ, 
সাহেবের উক্তি) মধ্যে একটি বিশেষ সত্তোর ইনিত পাওয়া যন বটে, তবে দেশের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে জ্রন-দরীবনের শান্তি বিদ্বিত হও] এবং সে কারণে 
সাহিত্য চর্চা বন্ধ থাকার পক্ষেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই যুগের উপর 
যস্তব} করতে গিয়ে বিশিই এতিহাসিক গোপাল হালদ1র মন্বাশদ্ বলেছেন-- "খ্ৰীঃ 
১২০০ থেকে গ্রী: ১৩৫০ কেন, গ্ৰীঃ ১৪৫০ অব পর্যন্ত বাঙলার ভ্রীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক 
আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংদেও অরাভ্রকতায় সুছিত অবসগ্র হয়ে ছিল। খুব সম্ভব, সে 
সময়ে কেউ কিছু সি করবা মত প্রেরণাই পায়নি । অন্ততঃ বাঙলা ভাষায় যদি কিছু 
তখন হয়েও থাকে তার একটি ছত্রও আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি । বাঙ.লা ছাড়া 
অন্ত ভাষায় লেখ! য। হয়েছে, তাও সাধান্ত । এই লক্ষিধুগের বাংলা সাহিতোর ইতি- 
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অন্ধকার যুগের সময় পীমা নিয়ে অন্তান্ট পণ্ডিতদের বক্তন্যের সাথে গোপাল 
দ্বালদ।ব্র মহাশয়ের বক্তবো একটি বিশেষ বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে । আর সবাই 
যখন অন্ধকার ঘুগের সীমারেখা লিঙ্ধারণ করেছেন দেড় শ বছর বলে, গোপাল হালদার 
মহাশয় এই সময় সীমালে টেনে আড়াই'শ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন । ইতিহাসের 
সঙ্গে যে ভার বজশোর মিল বুজি পাওয়া যাবে না, সে সম্পর্কে একটু পরে বিস্তারিত 
আলোচন! কর। যাবে। এর পৰ্ব অন্ধক্কার যুগ সম্পর্কে আমা শ্রীন্ুমার বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বক্তবোর উল্লেখ করতে পারি । তিনি বলেছেন--“তুকীর। শুধু দেশ জয় 
করিয়াই সন্তই হয় নাই, তাহার বাঙলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে গুরুতর আঘাত 
হ)লিগ্রাচিল। তাহার! অগ্ান্থ বিজিত দেশে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, 
ঝাঙ্‌লাতেও দেই নীতিই অনুস্থত হইয়াছিল ॥ হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ__ বিহারের 
মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস অভিধান চলিয়াছিল, এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ 
হয় তৃঙ্কী বিয়ের পর প্রান তুই শতাব্দী ধরিয়া বাংল] সাহিত্য রচনায় আর কোন 
নিদর্শন মিলে লা ৷ মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রদ্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই 
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অন্তৰৰ্জকালের সমল্ড বাংলা রচন|ও বিনাশের অন্ততুক্ত হইয। নিশ্চিহ্ন হইয়।ছিল। 
সেইজগ চর্যাপদের পর বড় চওদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীৰ্তন পৰ্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি 
বিরাট শুশ্ভতার যুগ ।'*“‘ 


তুকাদেযর আক্রমণ এবং বাঙল। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সেই আক্রমণের প্রতি- 
ক্ৰিয়| বর্ণনা করতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা 
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি লিখেছেন," তু্বা আক্রমণের ফলে বাঙালীর বিস্লা ও 
সাহিতা চর্চারমূলে কুঠাতাঘাত পড়িল । দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূর্ব ভারতে 
তুৰা আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া? বাংলাদেশে 
ধ্বংসের ও অরাজ্রকতার তাগুবলীল] চলে । দেশের মধ্যে [শিক্ষা ও সংস্কৃতির্র নে কেন্দ্র 
ছিল, দেইগুলি সধাগে বধ্বগু হইল এবং বুদ্ধি বিভা কৌশলে শাহারা নীৰ্ব স্থানীয় 
ছিলেন, তাহারা বেক্ষেত্রে পতিত হইলেন, নতুবা আততায়ীর ইণ্ডে প্রাণ বিসৰ্জন 
করিলেন। দেশে শান্তি নাই সুতরাং সাছিতা চর্চা তো। হইতেই পারে না ।”৮ 


ডঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ মুহম্মদ শহীহলাহ, 

গোপাল হালদার প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বজনাগুলোকে একসঙ্গে গুছিয়ে বিচার বিশ্লেষণ 
করলে আমর! মোট।মুটি তুকা আক্রমণ এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণ! 
গড়ে তুলতে পারি তা হোল--এক : তুকাদের বাংলাদেশ আক্রমণ এবং তাদের দু'শ 
বর শাসনের ইতিহাস আসলে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ইতিহান, দেশম মারামারি" 
কাটাকাটি, নগর-মদ্দির ধ্বংস, অভিজাত বংগীয় পণ্ডিতদের উচ্ছেদের ইতিছাল। হই £ 
তৃবীদের অন্ঠায়-অত]াচারের বিরুদ্ধে সমএ দেশ জুড়ে প্ৰতিয়োধ আন্দোলন, সবাত্ুক 
ংঘর্ষ এবং সংঘর্ষেরই ফল-শ্রুতি ‘বাংলা সাহতো অন্ধকার যুগ ॥ যদিও বাংল! 
সাহিতোর ক'জন দিকপাল পণ্ডিতের অভিমত এলে] । তাদের বস্ততন্যহ পর আর 
কিছু বলার থাকতে পায়ে, এমন হৃঃসাহস আমাদের ন! হবারই কথা ৷ কিন্তু এ সতাটিও 
ভুলে গেলে চলবে ন।, স৷[ইতোয ইতিহাস আলোচনায় কোন কথার শেষ নেই । শেষ 
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৯১ সাহিতি্যিকী 


কথা বলার পরও কালের গতির সাথে সাথে আরও অনেক নতুন কথা, নতুন তথ্যের 

ংযোজন ঘটতে পাতে । এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংল) সহিতো অন্ধকার যুগ’ সম্প- 
ফিত ডঃ স্থলীতি কুমার চট্টোপাধাল্প, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ মুহশ্মদ শহীহলাহ_. 
গোপাল হালদার প্ৰমুখ পণ্ডিতবর্পের বক্তবাগুলো কতখানি ইতিহাস নির্ভর ত। বিচার 
বিশ্লেষণ করে দেখা ঘেতে পাৱে । 


তুকাঁদের আগমনের কালে তাদের বিরুদ্ধে বাংলা দেশে বড় রকমের বিপ্লব বা 
প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল এমন কথা যারা বলতে চান, ইতিহাসের একটি ঘটনার দিকে 
আমরা তাদের দি আকর্ষণ করতে পাতি । তুকীয়া যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, 
তখন বাংলার শাদনভার ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের হাতে । কথিত আছে তুকাঁদের 
আক্রমণের লংবাদ পাবার সাথে সাথে বাঙলাদেশের তত্কাদীন রাজ! লক্ষ্মণ সেন 
নিজে প্রাণ বিয়ে ছগ্ুবেশে সোন রকমে তার বাড়ির পিছনের দরজ! দিয়ে পালিয়ে 
যান। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলঝী মাত্র ১৭ জন মতান্তরে ১৮ জন 
অদ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়| বিজয় সম্পন্ন করেন, এটি গল্প নয়, এতিহালিক সত্য 
ঘটনা ৷ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার থিলভ্বীর বঙ্গ বিজ্ৰয় সম্পর্কে ইতিহাস 
আছে। 

“ln 1201 he left Bihar with a large body of horse and mar- 
ched so rapidly against Nadiya, the capital of Bengal that when 
he arrived at the City, only cighteen of his Companions had been 
able to keep pace with him. Nadilya was partly deserted at his 
time, and the Muslim commander and his cighteen companiong 
wete able io pass through the City gates unchallenged 39 horse 
dealers from the north. Reaching the Raja’s palace on the banks 
of the Ganges, they cut down the guards. Buc Raja Lakshman 
Sena escaped through a pastern gate by boat.”> 
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দেশের রাজা খন তুকীদের আক্রমণের খবর পাবার সাথে সাথে আত্মরক্ষার 
অন্য পালিয়ে গেছেন, গে ক্ষেত্রে বিদ্ৰোহ বিলিবের ধারণ! নিতান্তই কাল্পনিক । এই 
সময় বিদ্ৰোহ বিপ্লবের সমর্থনে ইতিহাসও কোন কথা বলে না। আসলে তুকার। 
বাঙলা দেশের যেখানেই গেছেন, অনায়াসে সে অঞ্চল তাদের দখলে এসেছে । বাতলা। 
দেশের কোন অঞ্চলেই বহির!ক্রমণের বিরুদ্ধে তেমন কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দো- 
লন গড়ে উঠে নি। প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলার মত কোন সামর্থাও সেল 
রাজাদের হিল ন।। লঙ্মণ সেনের শাদনকাল আদলে সেন রান্ত বংশের অবক্ষয্রের 
যুগ । অআ৷তিঙ।তোর গর্বে সেন রাজারা তখন অন্ধ । প্রন্রাদের সাথে রাজার ছিল ন! 
কোন আগ্তারিক সম্পৰ্ন । অভিজাত শ্রেণীর মামুষের অভ্াচারে আর দ্ধাবহারে সমা- 
ভরের নিম্ন শ্ৰেণীয় ম৷নুম তখন জর্জহিত। এ ছাড়া লক্ষ্মণ লেনের শাসনকালে রাম্রপনি- 
বারের সদস্থায়। কি প্রসূন অন।চ|রি ঝাভিচারে লিগ ছিলেন, তাদের কি রকম চারিত্রিক 
অধঃপতন ঘটেছিল লে সবের প্রমাণ মেলে তৎকালীন রচিত 'দেক শুভোদয়।' নামক 
একটি এন্বের ব্ণনায় 


“লক্ষ্মণ সেন দেবের ম্বয়োরারী ‘বলুভার', এক ভাই ছিল 'কুণার দত্ত", ভারি 
অত্যাচারী । সে একদ। এক বণিক্ক বধ, '‘মাধবী'র উপর অত্যাচার করতে যায়। 
'মাধবী'ঘ চীতৎকারে লোকভ্রন এসে পড়ে এবং 'কুমারু দন্ত’কে ধরে মন্ত্রীদের কাছে 
বিচারের শুণ্ড নিয়ে যায়। রাজার প্রিয় পত্বীর ভাই বলে এন্ত্রীর। স্বয়ং শ।ল দিতে 
অসমর্থ হনে ঘাধবীকে রাআদভাগ্প যেতে বলেন। প্রব্নায়া সব মাধনীকে নিয়ে রাজ” 
সভা! গেলে মন্তীরও সেখ।নে হাজিও হলেন) রাছা॥ ভাছে প্রন্ার। সাহস করে 
মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে ন! দেখে জগদগুর। গোবর্ধন!চার্ধ বপলেন-'ভোজ নাঃ 
কাধংব্দত ;' তখন সাহস পেয়ে মাধবী আত্মীয় কুটুম্বদের দায়া উৎসাহিত হয়ে লব 
কথ) বললে । ইতিমধো চেড়ীর মুখে খবর পেয়ে রাজমহিষী বল্লভা এসে সভার 
পিছনের দরজায় দ।্ড়িয়ে আছেন।। মাধবীর অভিঘে।গ শুনে 'বলতা? ভ্ৰতান্ত বিরোধী 
মন্ত্রী উমাপতি খরকে লক্ষ্য করে বললেন,--'ছে সভাসদ! পাপিষ্ঠো অনাধুম।পতিধরঃ 
তপৈব এফ! কৃত্যাঃ ইতি বিশ্রায় যকর্ডবাং তাঞ্িধীয়তাম্‌।’--শুনে রাজা, মন্ত্ৰী, 
সভাসদ লকলে চুপ বরে রুইলেন। তখন মাধবী রাণীর পো প্রণাম করে ব্ললে, 


১৮ সাহিতিকী 


আপনি ধর্বপরামাতা, সময়বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, আমাকে ক্ষ 
করুন । এই হাজ্জ এতদিন ধর্ম ছিল শাশ্বত,*.*.* এখন বুবলুম শুরতোগ্য। বস্ন্ধযা । 
আপনার পিতৃকুলে কি এই ব্যবহার চলিত আছে? ত! যদি থাকে বলুন, আপনারই 
ভাইকে ভজনা করি । এই কথা শুনে বল্লভা ক্রোধে যাধবীর চুল ধরে টেনে পদাঘাত 
করলেন । ভয়ে কেউ বাধা দিতে পারলে ন1)” ১৩ 


কুমার দত্ত ও বল্লভার আচার আচরণের মধেো তৎকালীন সমাজের বাস্তব 
ছবিই ফুটে উঠেছে । বলদপা্ঁ শাযকগোষ্ঠীর হাতে সাধারণ মানুৰ প্রতি পদে পদে 
লাঞ্ছিত হয়েছে, মুথ বন্ধ করে তাদের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ঠাই৷ করেছে। 
লক্ষ্মণ সেলের শালনকালে সম্ভবতঃ অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের নৈতিক চরিত্রের মারাত্মক 
অবনতি ঘটেছিল ৷ অসমত যৌন বিহার ও মিলনে সম্ভবতঃ বিশেষ কোন অপরাধ 
ছিল ন! । “ধোঘ্রী তার পবন দূতে যুবক যুবতীর কামলীলার সোতস|হ চিত্র একেছেন। 
বাৎসায়ন তার কামস্ত্রে বদ ও গৌড়ের রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদের ব্রাহ্মণ, রাজ কর্ধ- 
চাগী, দ।স ও ভৃতাদের সাথে কামচক্রান্তের উল্লেখ বরেছেন 1৮১১ 


এই সমত ঘটন। থেকে অনুমান করতে বাধা নেই, লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলে 
ব্ৰাহ্মণা সমাজও সংস্কার ক্ষন ও ধ্বংসের এক প্রান্ত সীমায় এসে উপস্থিত হয় । এই 
ক্ষয়িফু সমাজের ছবি সে যুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট । ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয় 
প্রকাশিত ‘History ০1 95009)" গ্রন্থে এ প্রসন্থে কিছু বক্তব্য তুলে ধরু। হয়েছে 
“Certain it is that the literature of the Sena period and the religious 
texts and practices of the later phases of both Hinduism and Budhism 
Occasionally betray a degradation in ideas of decency and sexual 
morality which could not but seriously affect the healthy develop” 


9৯২৬ 


ment of moral and social lite. 


১*। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী £ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন--পৃঃ ২৩ 
১১। মানবধর্ম ও বাংল] কাব্যে মধাযগ £ অয় বিশ পোদ্দার--গৃঃ ২০ 
১২ [{listory of Bengal প্রথম থও £ ঢ]ক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত- পৃঃ ৬৯৮ 


সাহিত্যিকা ৯৯ 


লগ্ৰণ৭ সেনের সময়ে একদিকে যেমন সর্বশ্রেশীর মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনেন 
নিদৰ্শন পাওয়! যায়, অগ্চদিকে সাধারণ গানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কটও তীত্র 
আকার ধারণ কহে । শাসকদের রানজরপ্রাপাদ ও নাগরিক আীবনের ভোগ-বলাল এবং 
চাকচিকাযসয় জীবনের পাশেই আমরা দেখতে পাই সমাজ্রের নিম্নবর্ণের মানুষের শুধু 
হাড়ভাঙগ। পরিশ্রম দিয়ে সমাজকে শুধু সেবাই কনে গেছে, প্রতিদানে পেছেছে ঘূৰা, 
শব) আর লাঞ্ছনা । প্বঃখ-দারিদ্ৰ৷ই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন । সেই 
দারিদ্র্যপূণ জীবনের এনটি বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে নিম্নলিখিত কৰিঙায় ।-- 


॥বৈরা(গাক সমুন্নত তমুতমুঃ শীর্ণাস্বরং বিভ্রতী | 

পুত ক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভিভোক্তং সমভা ধিত! ৷ 
দীন! ছুঃম্থ কুটুন্থিণী পরিগলদ্‌ বাস্পাগুধোতাননা 

প্যে কং তুল মাকং দিনশতং নেতুং সম[কাম্ঘতি 1 


অর্থৎ_'নিরানন্দে তার দেহ সমুন্রত ও শীর্ণ, পরিধানে জীৰ্ণ বস্ত্ৰ । দা চোখ ও 
পেট বসে গেছে শিশুদের, তান বাকুল হয়ে খাবার চাইছে । দীন দরিদ্র গৃহিনী 


চোখের জলে গাল তাগিদে প্রার্থন করছে ধেন একখান তণুপে একশ দিন 
চলে যাদু ॥'১৩ 


এ ছাড়। দুঃখ-দারিড্রো৷র আলুও মর্বাস্তিত বর্ণনা তৎকালীন রচিত কবিতায় 
আমর! লক্ষ্য করতে পারি! জনৈক অরোতনামা কবির ব্রচনাম দান্ৰিড্যের ঘে ছবি ফুটে 
উঠেছে তা নিম্নরূপ 


“শিশুরা কুধার আকুল, দেহ শরের মত শীর্ণ, আত্মীয়ন্বণ্জন বিমুখ, পুরাণোও 
গাড়ুতে এক ফোট। মাত্র জল ধরে,__এ সকল আমাকে তত কট দেয়নি যেমন কষ্ট 
দিচ্ছিল গৃহিনী যখন কাতর হাসি হেলে ছে'ড়! কাপড়টুকু সেলাই করবার অ রুষ্ট 
প্রতিবেশীর কা থেকে সৃচ চাইছিল তা দেখে ।’’ ১৪ 





১৩ । প্রাচান বাঙ্গাল! ও বাদালী $ শ্ীয় সুকুমার সেন--পুঃ ২১ 
১৪। প্ৰাচীন বালালা ও বাদালী 2 শ্রীযুক্ত শ্রকুমার সেন- পু: ২৮ 


১০০ স।হিত্যিকী 


যেটামুটি এই হোল সেন রাজদের শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নিয় বরের নিগৃ- 
হীত ও বঞ্চিত মামুঘের অর্থনৈতিক জীবন চিত্ৰ ৷ এর পর আসে বঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনের কথ! । সেনের ছিলেন কণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ । সংস্কৃত তাদের মাতওাষ!। 
বাংলাদেশ সেনেদের দখলে আদবার সাথে সাথে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় 
সংস্কৃত ভাষার বোঝ! ৷ নির্দেশ দেয়া হদ্ন যদি কেউ অষ্টাদশ পুরাণ বা রামায়ণ বাংল! 
শ্রবণ করে, তাহলে সে রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে । প্রতোক দেশে, যুগে যুগে মাতৃ- 
ভাষাই জাতীয় চেতনার মূল উৎস হিসেবে কাজ করে আসছে । কাজেই বাঙালীদের 
মাতৃভাষায় যখন লেনের! আঘাত হেনেছে, তখনকার দিনে বাঙালীর জাতীয় চেতনায় 
এর জরন্ক কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নি, এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। 


স্বতরাং যে শাসন বাবন্থায় অভিছ্বাত শ্রেণীর মানুষের কাছে সাধারণ মানুষকে 
প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, বলদপাঁ শাসকের হাতে নারীর মন মর্ধ।দাকে 
লিহিচারে (বসন দিতে হয়েছে, হ’মুঠে৷ অল্পের ছস্ত যাদেরকে দ্বারে স্বরে ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছে, নিজের মাতৃভাষা চর্চার অধিকার থেকে যে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে, 
সে দেশের মানুষ এই শাসক শ্রেণীর নেতৃত্বে তুর্সী আক্রমণের বিরুদ্ধে বড় রকমের 
প্রতিরোধ গড় তুলবে, এমনটি আশা কু! যায় ন বরং (সনেদের শোধণ-নিধ।তন 
থেকে অব্যাহতি পাবার আকাজ্ধায় তৎকালীন বাঙল। দেশের আপামর জনস।ধারূণ 
তুকাঁদের আগমনকে অভিনন্দন জানিয়েছে । 'নিরঞ্জনের রগ কবিত।টি তার উজ্জল 
দৃষ্টান্ত ॥ কাজেই হুকাঁদের আগমনে বাংলা দেশে বিপ্লব বিদ্রোহের কথা বলে ধারা 
ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতককে বাংদ। সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করতে চান, 
যুক্তির দিক থেকে তাদের সে অভিযোগ আদৌ টেকে কিনা তা আজ নতুন করে ভেবে 


দেব! প্রগোজন । 


তু্কাঁদের আগমনে এবং তাদের অত্যাচার নির্যাতনের ফলে দেশে সবাত্মক 
সংঘর্ষ দেখ। দিয়েছিল, ইতিহাস এমন কথ। বলে. ন! । নানা কারণে রাজা লক্্ণ সেন 
জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে আত্মরক্ষার অন্ত তাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে 
যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল ন।। দেশের রাজা যেখানে পালিয়ে বেঁচেছেন, 
সেখানে তুর্ধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবে কার নেতৃত্বে ? 


সু।ব্বিতিাক ১০১ 


তৃষা অস্যায় অত্যাচার ধ্বংসযপ্তেন মাধ্যমে এ দেশে নিজেদের শাসন ব্যব- 
স্থাকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত বরেছে, এমন দাবী বোধ করি এতিহ(লক তথ্য নির্ভর নয়। 
তুকীর। ছিলেন ইসলাম ধর্নের অনুসারী । সেলেদের শাসনকালে সাধারণ মানুষ যখন 
নিজেদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত অসহায়ভ।বে দিনযাপন করছিল, 
তখন নবাগত মুসলমানদের আচরণে এমন একটি ভঙ্গী ছিল এবং কণ্ঠে ছিল সাম্য 
ডাতৃত্বেশ্ব এমন ‘একটা নতুন নুর যা সেই কালের সংখা! গরিষ্ঠ জনমনে রেখাপাত 
করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তার। অনেকেই ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্ৰ৷৭ত হয়েই 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শুধুমাত্র জোর করে তরবারীর সাহাযো তৃবীরা এ দেশে 
ইসলাম প্রচার করেছিলেন, এযন অভিযোগের তেমন কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এ 
প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের বক্তবা বিশেষভাবে প্রণিপানমোগ্য 0 


«বিজনী বাক্তিন্ন ধরমতের প্রাধাস্ক সহৃভেই সাম৷জ্ৰিক সীকুতি লাভ করে 
তথাপি এর আকর্ষণের মধো কেহ কেই এমন সম্ভাবনার সন্ধান পেনেছিলেন যাতে 
তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন 1১১ 


অভিঙ্ঞাত শ্রেণী মানুষের হাতে যথন বাংলার সাধারণ মানুষ লাঞ্চিত সেই 
সমগ্র ইসলাম মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে । সামা এবং আ্রাতৃ:স্বর আদৰ্শ ইসলামের 
মূলমন্ত্র । ইসলামে রাজা, প্ৰজা, ধনী, গরীব সবাই সমান । সামভিক সযালাধিকারের 
এই আদর্শ এবং শ্রেণীগণ্ড সংস্কারের অনুপন্থিতিই বর্ণ-সংক্ষারে জর্জরিত বাংল! দেশে 
ইস্লামেনর বিজয়ভিযানের অগ্চুতম কারণ। ব্ৰাদ্নণ্য শাদনে উৎপীড়িত মাদুবের 
কাছে ইসলামের সমানাধিকাতের আদর্শ গুলোভনরূপে কাধ করেছে। ত্রান্ধণ্য সামা- 
জিক সংস্থার লিএ্রম বিধানে যায়া নির্যাতিত হছুচ্ছিলেন,_বণ দয়াকের অন্তর্গত নিন 
বর্ণের মানুষ এবং বণ সমাজের বাইরের অল্পুষ্য শ্ৰেণীয় মানুষ, যার! প্রতি পদে পদে 
নিগৃহীত হচ্ছিলেন, ইসলামী সমাজ সংস্থায় আশ্রয় এহণ করে ভারা সামাজিক নির্ঘা- 
তন থেকে মুক্তিলাভ করেন । ব্র৷ক্মণা সমাজের বিধান দাতাদের কাছে যার! ছিল শুদ্ৰ 
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১০২ সাহিতিকী 


এবং অস্পৃশ্য পখা সর, ইসলাম তাদেরকে দিল মুক্ত মানুষের অধিকার এবং শুধু তাই 
নগর ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রতুত্ব করবার ক্ষমতা । এ দেশে ইসলামের বিজয়াভিষান 
সম্পর্কে ডর মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন__ 


“লানা। ভাবেই এই যুগে বঙ্গে যুসলিস সংস্কৃতি বিস্তৃত হইদ্লাছে। ইহা সম্ভব- 
পর হয় প্রধানত: দরবেশদের চন্রিত্র মাহাক্য্যে। প্রচার তৎপরতায়, দান-ধ্যানে ও 
আত্মিক শক্তিতে । মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু পুরোহিত তন্ত্রের অবসান ঘটায় ; 
ইহাতে জন*সাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিল। তাহ।রা যুসলমানদিগকে যুগ 
যুগাস্তের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার অবিচার হইতে মুক্তিদাত। বলিঘ়। ভাবিতে 
লাগিল |” ১১ 


ইসলাম জন্লাধারুণের সামনে যে অনাড়ন্বর জীবনের আদর্শ তুলে ধরেছিল, 
এ দেশে ইসলাম প্রচারে তার অবদানও কম নয় । বাংলা দেশে ইসলাম প্রচার কণার 
জন্য যে সমস্ত পীর-দরবেশ এসেছিলেন, তাদের জীবনে উচ্ছ জ্খবলত। অথব। বিল।সিঙাও 
কোন কম স্থান ছিল না। এই সমস্ত লীর-দরবেশের সাধুত), নিষ্ঠা ও নিলিপ্ত 
থ্জীবন বাঙল! দেশের অসংখ্য নিধাভিত শান্তিকামী মামুযের হৃদয়কে জ্রয় করতে সমৰ্থ 
ইয়। তুকী আমলে বাওল। দেশে যিনি প্রথম ইসলাম প্রচার করতে আসেন তার নাম 
মখ হুম শেখ জলালুদ্দীন তব্রীজী ৷ এই দরবেশ বাঙল! দেশে এসে পাণ্ড-য়ায় একটি 
মসজিদ নিৰ্মাণ, একখানি উদ্ভান রচন। ও একটি 'খানকাহ্‌” প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত 
আছে তার এই খানকাহ তে প্রতিদিন অসংখ্য’ দরিদ্র, তৃঃস্ব, নিরম্ন ও পরিব্রাজক 
আহাহাদি লাভ করতে।। তিনি কি ভাবে হাজার হাজার লোককে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত করেছিলেন, তার বছ কাহিনী ‘শেক শুভোদয়।' নামক একখানি সংস্কৃত 
এন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ দেশে মুসলমানদের বিজ্রয়লাভ হয়তে। কোন ক্রমেই সম্ভব 
হোত না, যদি ন! তাদের মধো মানবতার ব্ৰীকুজি থাকতে! । 


বাঙলা সাহিত্যে অঙ্গকার যুগের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে গিয়ে ডঃ শ্বকুঘার 
দেন মূলতঃ তৃক্ষী আক্রমণকেই দায়ী করেছেলা তার মতে,-_ 


— যয” সত — = 
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সাহত্যিকী ১০৩ 


এদেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে বেন্দ্র ছিল, সেইগুলি সবাগ্রে বিধ্বস্ত 
হইল এবং বুদ্ধি বিদ্যা কৌশলে যাহার! যাহার! শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তাহার) রণক্ষেত্র 
পতিত হইলেন, অথবা আততায়ীর হণ্তে প্রাণ বিসর্জন করলেন ।'' >‘ 


তুকাদের আগমনের মুহুর্তে সমাজের শীর্ষ স্থানীয়দের রুণক্ষেত্রে পতিত হওয়ার 
বিষয়টি কতখ।নি বিশ্বাসঘেগা, তা বিচান় বিশ্রেষণের অপেক্ষা রাখে ॥ যেখানে দেশের 
রাজা পালিয়ে গেছে, সে ক্ষেতে বিপ্লব, বিদ্রাহ এবং প্রতিরোধের কল্পনা সম্ভবতঃ 
অবান্তর । ম্বতরাং এই পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষ স্থানীয়দের রণক্ষেত্রে পতিত হওয়ার 
প্রদঙ্গটি আমাদের কাছে এবটু বিশ্ময়কর মনে হয় নাকি? এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার 
সেনের নিজের একটি উক্তিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি তার ইতি 
হাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,_প্প্রতান্ত দেশ বলিয়। বাংলা চিরকাল ভারুতবর্ষের রাজপথ 
হইতে স্বদূরে ছিল ॥ সুতরাং উত্তরাপথে তুর্কী অভিযান অনেকদিন শুরু হইলেও তাহ! 
পল্লীবাসী। স্খনুপ্ত বাঙালীর শ্রগতপথে আসে নাই অথবা ঈধৎ কৰ্ণগে'চন্ন হইলেও 
ভীতির সঞ্চার করে লাই । যেহেতু ইতিপুরে ভারতবর্ষে এক, শক, হন প্রভৃতি 
বিদেশীর যে অভিযান হইয়া গিয়াছিল তাহার কোন ঢেউ বাংলা অনধি পৌছায় নাই । 
এই কারণে যখন মুহম্মদ বিন বথতিয়ারের অধীনে মুৱিসেয় তুকাঁ সৈন্য বাংলাদেশে 
উৎপাত আরম্ভ কহিল তখন রাওশক্তি বা জনসাধারণ তাহার ভস্য প্রস্তুত ছিল না । 
সেইন্তম্ এই আকস্মিক আঘাতে দেশের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া গেল স্জ্াবদ্ধ হইয়া বিদেশী 
আক্রপস্টারীকে সার্থকভাবে বাধ) দিবার সামৰ্থ্য একেবারে লোপ পাইল ।”" ১৮ 


ডঃ স্বকুমার সেন যহাশয়ের এই বক্তব্য থেকে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হছে 
উঠেছে যে, তুঙ্গাদের আকস্মিক আক্রণকে প্রতিহত করবার ঘদ্য যে সঙঘবন্ধ অভিধান 
প্রয়োজন, বিদেশী শক্তির মোকাবিলা করতে হলে যে এক্য এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন, 
সেলেদের মধ্যে তা আদো ছিল না। এর কারণ হিসেবে আমর! বলতে পারি এ সময় 
ব্ৰাহ্মণ্য শাসন বাবস্থায় আতিআাভা গবা মানুষ অতিমাত্রাথ আত্মকেন্দ্ৰিক হয়ে উঠে” 


১৭। বাগগাল। নাহিতোয় ইতিহাল ২ ( প্রথম থও ) ইন্বুকুষার সেন_ পৃঃ ৫১ 
১৮ | বাঙ্গাল সাহিতোর ইতিহাস 2 (প্রথম থণ্ড শ্রীমুকুমার সেন-_); ৫১ 


মন সাহিতাকী 


ছিল। এ অবস্থ। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে এই মানসিকতা বিয়াজ 
করছিল । ফলে বিদেশী শক্তি যখন উন্নত যানের মারণান্ত্রে স্ব-সন্জিত হয়ে আক্রমণ 
চালিয়েছে, ভারতের কোথাও তাদের তেমন কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে নি। 
মুসলমানদের অভিযানের বছ আগে থেকেই ভারতবর্ষ বাইরের জগতের সাথে সংযোগ 
হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে পমাগ্রের দুতি বাইরের বিশুভিও ব্যাপকতা হারিয়ে অন্তরে 
সক্ক,চিত হয়ে আলে এবং এই সংকোচনের মধোও নিজের অস্বাভাবিক ক্ষুদ্ৰতাকে 
মহত্ব বলে প্রতিভাত হয়। স্-প্রসিদ্ধ এতিহাদিক 'আল্বারুণী' ত্রয়োদশ শতকের 
প্রথম দিকে এ দেশ ভ্ৰমণ করতে আসেন । বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি সে 
সময়কার অধিবাসাদের বিকৃত বুদ্ধি, অহঙ্কার, অভিদ্রাত্যের গব এব যুক্তিহীন জাত্ম- 
সবস্বতার কথা তার অভিজ্ঞতাঘ লিপিবদ্ধ করেছেন 17450501900 to their 
belief thereis no other Country like theirs, no sciences like theirs, 
no Kings like theirs, no other race of man but theirs, and no crea- 
ted beings besides them have any knowledge or science whatso- 


ever." ১৯ 


এতিহালদিক আলবাকুণীর এই নরণন।য় তৎকালীন সমাজের মানসিকতা অতান্ত 
প্লট হয়ে ফুটে উঠেছে ৷ বাইরের প্রচারিত দৃষ্টিকে অন্তরের মধ্যে সংকুচিত করার ফলে 
এবং লীরন সম্পর্কে সব রকমের স্থটিশীল গতিশ্ঈল আগ্রহ অনুরাগ বিলুপ্ত হওয়ার 
ফলে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতদের পক্ষে কাণী নবদ্বীপের শিক্ষা কেন্দ্ৰে বাকরণের তর্ক লিয়ে 
মশগুল থাকা সশুব হয়েছে । তাদের এই কুট তর্ক বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনভাবে 
সম্পকিত কিনা তা অনুসন্ধান করবার অবসর তাদের ছিল না); অথবা তাদের 
তৰ্কযুদ্ধ দ্বার। সমকালীন জীবন কোনভাবে উপকৃত হচ্ছে কি ন| তা বিচার বিশ্লেষণ 
করাও তাদের অনোজগতের অন্তৰ্গত ছিল না। তার তাদের মানস জগতের আতি- 
জাতা, সংস্কার সংস্কৃতির আভিজাত্য সংরক্ষণের প্রতিই অধিক যল্পবান ছিলেন। 
বাইরের জগত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভাতায় কতখানি এগিয়ে গেছে, সে খবর দংগ্রহের 


১১ । আন্পাক্ষব £ ভারতবর্ষ ১ম খণ্ড প্র ২৬ 


স৷হিত্ক্ ১০৪ 


প্রয়োজনীয়ত। তারা বোধ করেননি । এদেশ ছাড়া পৃথিবীতে যখন আর কোন 
দেশ নেই, এ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির সাথে তুলনায় আর কোন সংস্কৃতি ধখন 
নেই, তখন বাইরের আক্রমণের কথা| তাদের ভাববার অবকাশ কোথায়? এ হেন 
মানসিকতাপুণ সমাজে জননবিভ্ঞান, শৌর্ধ-বীধের চৰ্চ| নিতয়ে৷থন হয়ে পড়ে। 
আত্মভিমানের সাথে নানা ধরণের অর্থহীন আত্ম ধ্বংসী তগ্র-মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হয 
ণুঢ় । জ্ঞান৷সুণীপনের পরিবর্তে অন্ত্র-মন্ত্রের প্ৰতি বিশ্বাস কতখানি প্রাধাম্থলাভ করে- 
ছিল তা অনুমান কর! যায় সমসাময়িক কালের একটি রণনীতির পু' ধের উদ্ধৃতি থেকে । 
শত্ৰু দৈম্ত চায়দিক থিরে আক্রমণ করলে কর্তব্য কি, সেই সম্পর্কে উক্ত পুথিতে বলা 
হয়েছে--শ্মশানের ছাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে নেটে তুর 
গায়ে ভালো করে মখিয়ে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেই শক্র লৈন্ড পালিয়ে যাবে। 
বিদেশী শক্তি, যখন উন্নতমানের অস্ত্র শন্তে সুলচ্দিত, তখন তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ দিয়ে তাদের 
মোক।বিল! কর। বাতুলতা ছাড়া আন কিছু নয়। কাজেই দেখ যায় তুক্টীদের আক্র- 
মণকে প্রতিহত করবার ব্যথ চে! লা করে বাপ! দেশের তৎকালীন রা লক্ষণ দেন 
লদলবলে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন । কাছেই তৃকাদের আগমনকে কেন্দ্র করে 
অত্যাচার, নিৰ্যাতন, সংঘর্ঘ-বিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রুণক্ষেত্রের কল্পনা করে এই সময়কালকে 
বাংল! সহিতের অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করবার পিছনে তেমন কোন এতি- 
হাসিক যুক্তি আছে বলে আমর! মনে করতে পারি না। 


তবে এ কথা ঠিক অ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের তেমন কোন বাংলা রচনা আমর! 
পাই নি। এই সময়ের যথেষ্ট পরিমাণ বাংল! রচল] পাওয়া] মাঘ নি বলেই তাকে 
অন্ধঙ্ার যুগ বলে চিহ্নিত করতে হবে, এর যৌক্তিকত| নিয়ে পরে বিচার বিশ্লেষণ করা 
যাবে। এই ছটে। শতাব্দীতে কোন রকম সাহিত্য সহি না হওয়ার জন্ত ডঃ সুকুমার 
সেন, ডঃ সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতবগ বাংলায় তুকাদের আগমণ এবং 
তাদের শাসন বাবস্থাকেই যুলতঃ দামী করেছেন । ওদের সে দানী কতখানি যুক্তি 
নিৰ্ভয়, তা বিচায়-বিশ্লেষণ করে দেখ যেতে পারে। 


বাঙলাদেশ তথা বাওল1 সাহিত্যের ইতিহাসে তুকাদেন্ন আগমন একটি তাৎ- 
পর্যপুণ ঘটনা ৷ তুকাঁদের আগমন বাওলার সাহিত্য এবং তান দাতার জীবনে এক 


১০৬ সাহিত্যকী 


ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিগেছে । তুকাদের আগমনের ফলাফল এ দেশের জন্য শুভ অধথব৷ 
অশুভ হয়েছে, তা সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে আমাদেৱ বিচন্রণ করতে হবে ইতিহাসের 
সেই প্রাচীন অধ্যায়ে, উলটিয়ে দেখতে হবে প্রাচীন ইতিহাসের বছেেকটি জীর্ণ পাত৷ ৷ 
ভুলে গেলে চলবে ন। সাহিত্য ও সমাজের যোগস্থত্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ট প্রত্যেক সাহিতোর 
বন্ধে, রন্ধে, পরতে পরতে একাত্ম হয়ে মিশে থাকে একটি সমগ্র জাতির ধ্যান-ধারণা, 
ভাবনা-কল্না, চিন্তা-সাধন! | কাক্তেই বাগুল! সাহিতা সম্পর্কে কোন কথ! বলতে 
গেলে আগে আলোচনা করতে হবে বাঙালী জাতির ইতিহাস, তার সমাজের মর্মবাণী । 
প্রাচীন ইতিহাসের সরণী বেয়েই প্রতোক জাতিকে পৌছতে হয় তার বর্ঠমানের সিংহ 
ছারে। এতিহাসিবের সততা লিয়ে যদি আজ্ঞ আমরা এ দেশে তুকী আগমনের 
সত্যিকার মূল]ায়ন করতে পারি, তাহলে তৎকালীন সমাছর-সাহিতো, রাজনীতি-অর্থ- 
নীতিতে এর প্রত্ক্রির)। বত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করা যাবে। 

তুকাদের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা দেশের শাসনভার ছিল লেন 
রাজাদের হাতে । সেলদের পুবে এ দেশ দীর্ঘদিন শাসন করেছেন পাল বংলীয়ের1। 
পালের) ছিলেন বৌদ্ধধৰ্নাবলহ্বী ॥ কাছেই পালেদের শাসনকালে ব৷ঙল| দেশে বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে । পালঝাজদের প্রায় সবাই অত্যন্ত উদার প্রকৃতির 
শাসক ছিলেন। তাদের শাসনকালে দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ 
ধৰ্ম পালনে কখনও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় নি। সাহিতা সংস্কৃতি চৰ্চ র ক্ষেত্রেও 
দেশের মানুষের স্বাধীনতা ছিল ॥ এ প্রসঙ্গে হ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-__ 
“পাল রাজগণ ধর্ণ মতে মহাযান বৌদ্ধ হইলেও বৈদিক ও ম্মার্ত আচার-বিচারেন 
গ্রতিকুলতা করিতেন না।”২০ 


পালধুগের শাসন বাবস্বার প্রতি আদ্ধ। নিবেদন করতে গিয়ে অদিতবাবুয় 
আরেকটি মূলাবা!ন উক্তি এখানে স্মরণ কয়| যেতে পারে 1-- 
এপালগণ সাধারণ বাঙালীর সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়। গিয়!ছিলেন, 


-—— আর, টি 


২* খাংপ। সাহভোর ইতিবঝ ॥ প্ীআস্ত কুমার বন্দোপাধা সপ ৩৫ 


সাহিত্যিকী ১৮৭ 


ঠাহার। যে ধৰ্ম মতে বিশ্বাস কুরিতেন, তাই! সমকালীন বাঙালীএই গণধৰ । তাহাদের 
লিপি লেখনেও জনসাধারণের কথাই বেশি করিয়। বল| হইয়াছে! * 


পালেদের পূবে এ দেশের শাসনভার ছিল গুপ্ত সম্রাটদের হাতে । গুপ্ত 
সমাটদের শাসনকালে দেশে সাহিত্য চর্চ। চলে মূলত: সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা 
সাহিতা চার ফোন নিদৰ্শন এই যুগে পাওয়া যায় নি)? পাল য়াছগণ যখন বাংলা- 
দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন থেকেই বাংলা ভাষা৷ ও সাহিত্য চর্চার কিছু 
কিছু নিদৰ্শন মেলে । পালেদের সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 6163 যে নিদর্শন 
পাওয়া গেছে, সাধারণভাবে সেগুলো চৰ্যাপদ বলে পরিচিত । 


পাল শাসনের শেষ ভাগে দেশে নানা রকম বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। কৈবর্ত 
বিদ্রোহে মহীপাল নিহৃত হন । মহীপালের কনিষ্ঠ ভাই রামপাল অনেক চেষ্ট! করে 
পাল সাম্রাণ্ের অবশ্যন্তাবী অধঃপতনের গতিকে সামদিকভাবে প্রতিহত কথুলেও তার 
সত্যের পর পাল বংশ বিলুপ্তির পথে চলে যায়। আত্মকলহ এনং যোগ সেতার 
অভাবে পাল বংশ ঘখন হুল হয়ে পড়ে, সেই দুবলতার স্থৃঘোগে দেনেরা এ দেশের 
শাসন ক্ষমতা নিঞ্জেদেঃ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সেনের। জাতিতে বাঙালী নন, 
কর্ণ।ট দেশীয় । বাঙলা ভাষা! এবং বাঙলার মাটির সাথে সেনেদের কোন রকম ঘোগ- 
সুত্র ছিল না। বাডলা দেশে তুকাদের মত লেনের্াও বহিরাগত ৷ বাওল। দেশে 
সেনের নিঙেদের আধিপতা বিস্তার করে যে রাজ বংশ প্ৰতিষ্ঠা করেন, ইতিহাসে তা 
সেন হাজ বংশ নামে পরিচিত । 


বহিরাগত সেলেদের হাতে বাঙলার শাসন ব্যবস্থা চলে ওয়ার সাথে সাথে 
বাঙলার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ন!না প্ৰতিক্ৰিয়া দেখ! 
দেয় । গুপ্ত শাসনকালে বাঙল। দেশের মানুষে মানুষে ঘে শ্রেণী বৈঘমা গড়ে ওঠে, 
সাহিত্য চৰ্চায় সংস্ক.ত ভাষার যে প্রাধাণ্ঠ ঘটে, পালেদের আমলে এর খানিকটা 
পরিবর্তন হয়। পালেদের সময়ে শ্রেণী বৈষম্য থাকলেও নিয় শ্রেণীর মানুষের অবস্থ। 
গুপ্ত শাসনামলের চাইতে অনেকখানি সন্মানজনক হয়ে ওঠে । দিয় শ্রেণীর মানুষের 
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মুখের তাষ! 'বাড়ল।' তংকানান সাহিত্যে স্থান কণে নিতে নমর্থ হয়। “চর্যাপদ তার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত! কিন্তু বহিরাগত সেল বংশের শুরু হবার সাথে সাথে বাংলার নিব 
সা[হিতা ও সংস্ক (ত যা দানা বেধে উঠেছিল পালেদের সময়ে, তার উপর প্রচণ্ড চাপ 
সৃষ্টি হয়। সেনের! ছিলেন ত্রঙ্গণা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাদের মুখের এবং 
স(ইত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত, কৌলিন্টের জীবন্ত প্রতীক । সেন রাছ্দের প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল সংস্ক.ত ভাষায় প্রচার এবং প্রসার সাধন । সেনেদের সময়ে সংস্ক,ত 
ভাষা যে শুধু রাজভাদার মর্ধাদালাভ করেছিল তাই নয়, সংস্কৃত ভাব। ছাড়া অন্য কোন 
ভাষ! চচারু নান। বাধা নিষেধ আরোপিত হয়েছিল । বাওল1 ভাষায় ধৰ্ম-সাহিত্া 
চ6]৭8 ব্যাপারে এক কঠের নির্দেশ থে(ধিত হয় ১ 

“এইদশ পুরাণানি হাসন চরিতানি চ 

ভাঘাম্মাং মানবঃ শ্ৰুতাঃ 

রৌঞবং নরকং জে ।” 


অর্থ।ৎ ‘যদি কেউ অষ্টাদশ পুরাণ বা! রামায়ণ বাঙপল। ভাষায় শ্রবণ করে, তাহলে 
সে গৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।’ মধ্যযুগ রাহ শালন সংস্থা লাহিতা-সংস্কতি-চঠার 
বা।পারে একটি উল্লেখযাগা ভূমিক! পালন করতো ৷ কাছেই তৎকালীন কোন শাসন 
ব্যবস্থ৷ যদি একট ভাষাকে পদু করে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে 
মধ্যযুগের পরিমণ্ডলে বসে কবি-শিলীদের পক্ষে সে ভাবায় সাহিতা চচ। ছিল প্ৰায় 
অসন্তৰ ব্যাপার । কাঞ্জেই সেনেদের সময়ে আমহু! বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চায় 
তেমন কোন উল্লেখঘে:গ্য প্রচেষ্টা দেখিনা, ফলে পালেদের শ।সনকালে বাঙলা ভাবা 
ও সাহিডা 6612 যে ধারাটি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, বহিরাগত সেনেদের আমলে উপ- 
যুক্ত পণ্চখ।র অভাবে অঙ্গুরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। এ প্রলঙ্গে ডর এনামুল হক 
সাহেবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ]। 


“বাংলার শেষ হিন্দু হাথ না হইলেও, অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা 
ছিলেন লক্ষ্মণ সেন ৷ তাহার সভায় ধেদঁ), আদ্রদেব, উমাপতিধর প্রস্ততি কবি এবং 
হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন ৷ কিন্ত নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাহার 
রাজধানীতে যে সংস্ক'ভ ভাষ! চর্চার ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের সাংস্কতিক পরিবেশ গড়িয়া 


সাহিত্যিক! ১০৯ 


ওঠে, তাহ। জয়দেবের ‘গীত-গোবিন্দের’ মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার 
করিলেও, বাংলা-ভাব। চচার কোন আয়োদরন তথায় ছিল ন! ।”২* 


হেলেন! এ দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন পাল রাছাদের কাছ থেকে । 
এতে পালের! সাধনত! হারানোর বেদন। অনুভব করবে এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার । 
পালের! সেনদেরকে যেমন মনে-প্রাণে এহন করতে পারেনি, অস্থদিকে সেনেরাও 
পালেদেঃকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি, ফলে দীর্ঘদিন ধনে পাল এবং সেনেদের 
মধ্য অবিশ্ব৷স, বিরোধ, হিংসা, বিদ্বেষ বিস্ৰমন থাকে। এই সময় পালের তাদের 
হারালে রাজ্ছা পুনরুদ্ধারের চে্ট। চাল।তে থাকে এমন যুক্তির সমর্থনে আম্রা উল্লেখ 
করতে পার্লি,--“এই সময়ে হিন্দু সমান্ধে বৌদ্ধগণ বেদ বিরোধী বলিয়। বিশেষভাবে 
নিন্দিত হইত ॥ এরূপ রাদ্রিক সঙ্ছটের সময়ে এই সধমাগণ কোন পথ অবলগ্থন 
করিয়াছিল তাহাও বিবেচ্য । লামা তারানাথের মতে এই সময়ে বৌদ্ষগণ নাকি 
ঈ্খতিয়ারের গুপ্তচয়ের কাধ করিয়াছিল । কথাটা অমূলক নাও হইতে পারে 1২৩ 


কিন্ত পালেদের ষড়যন্ত্ৰ সম্পর্কে সেনেরাও অত্যন্ত পন্দাগ ছিলেন, ফলে 
পালেদের চে! খুন সহজে ফলপ্ৰহু হয় নি, তবে লেন এবং পালেদের মধ্যে বিরোধ 
ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে? কিন্তু দীর্ঘ দিনের প্রতিরোধ আন্দেলনে 
অবশেষে পালের) যখন হেরে গেলেন তখন তাদের উপর শুরু হোল অকথা অত্যাচার 
আর নধাতন । সেনেদের অঙ্যাচারে অর্জরিত হয়ে তাদের প্ৰিয় জীবন, মান-সম্মান, 
ধর্র-লংস্কতি, সাহিত্ায-ইতিহা রক্ষার অন্ত তারা নিজের মাতৃতূমি ত্যাগ করে বিদেশে 
পালিয়ে যেতে শুরু করেন । পালের! ধৰ্মে ছিলেন সৌদ্ধ। আজও যে সমস্ত বৌদ্ধ 
মঠ ও মন্দির ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায় সম্ভবতঃ সেগুলো সেনেদের দ্বারা সংঘটিত ইয় ৷ 
এ সম্পর্কে অধ্যাপক দেবেন্দ্র কুমার ঘোষের বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে উললখযেোগা “পাল 
বংশের পরে এতদ্দেশে নেন বংশের রাঞ্জত্বকালে ত্রা্গণ্য ধৰেঁর বিজ্রার অতিশন্য ব্যাপক 
হইয়। ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশু হইয়। পড়ে । দেন বংশের রাজার! সকলেই 


২২। মুসলিম বাঙ্গলা মাহতা $ ডঃ মুহশ্মৰ এনামূল হক পুঃ ১২ 
২৩। বাংলা সাহত্োর ইতিহত £ শ্রীসসিত কুমার বংন্দাপাধাায় 2 পি ২৭ 


১১০ সআাহিতিব 


ব্ৰক্মণা ধৰ্ম, ভাহাদের রাজবকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও 
অধিকাংশ প্ৰছাবুনা তাহাদের শিশ্াত্ব গ্রহণ করিতে বাধা হয়) এইভাবে রাজ। ও রা 
উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিমুখ হইলে বাঙ্গলার বৌদ্ধর। স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, 
তিববত প্রভৃতি পাতা প্রদেশে গিয়া আশ্রন্্ গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বোঁদ্ধ সাধক 
কবিদের ছারা সণ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্ৰন্থণগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার 
বাইরে চলিম্ন। যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থ নিতান্ত হুত্রাপয 1৮৮২৮ 

অধ্যাপক দেবেশ্রকুমার ঘেঃষের এ উক্তি যে এতিহাসিক তথোর উপর নির্ভর- 


শীল চর্যাপদ" গ্রন্থটির আদিক্কারের ঘটনাই তার বড় প্রমাণ | হুরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
চদাপদ এদুটি উদ্ধার করেন নেপালের রাঞদরুঝ/র থেকে । কাঞ্জেই তুকী আক্রমনের 
ফলে বাড়ালীর বিদ৷৷ ও সাহিত্য চর্চায় মুলে কুঠায়াথাত পড়িল ; সুকুমার সেন 
এই মন্তব৷ তুগীদের ক্ষেত্রে প্ৰয়োগ না করে সেনেদের প্রতি প্রয়োগ ক?লে বোধ কর 
ভনেকট! যুক্তি সঙ্গত হোত । সেন শাসকদের যড়যন্ত্রের ফলে তুকাদের আগমনের 
আগেই ঝাঙল। সাহিত্য চঠার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং ৭41ওল৷ স।হিতোর 
মূলে কুঠান্নাথ৷ত যদি কেউ করে থাকেন তারা সেন শাসক বৃন্দ সেন শাসন কালে 
বাঙল। ভাষ। ও সাহিতা চটকে কি ভাবে ফোন ঠাসা করে রাখ! হয় শ্রদ্ধেয় দীনেশ 
সেনের উত্জিতে তা স্পই হয়ে উঠে, ৮ জনসাধারণ পালদের সময় নূতন গ্রাম 
গীতি রচনা করিত, রূপ-কথ!, গীতি কথ প্রভৃতি বাডল। ভাব।য় রচিত হইত এবং 
রাজার! তাদৃ। শুনিতেন ! কিন্তু সেনদের সময়ক সাধ্য যে জনসাধারণ বাওল! গান 
লইয়] রাওদ্বারে প্র:নণ করে? *'*৭ 


দীনেশ বানুর উক্তি থেকে ম্পটুই প্রতীয়মান হচ্ছে যে বৌদ্ধ ধর্বামুসারী পাল 
শাসনকালে দেশে লৌকিক ত/বধার বেশ খানিকট। প্রশ্রয় পেয়েছিল এবং এই প্রশ্র- 
দের মূল কাঃণ বৌদ্ধর। সমাছের সাধারণ মাহৃষকে প্রাকৃতদন বলে দুরে ঠেলে ফেলে 
দিতে বা দ্বণ। করতে পারেন নি এবং দে কারণেই প্রকৃতজ্জনদের ভাষ! ও সাহিতাকে 


স্পা "চস. স 
শি: mm mm 


২৪ প্রাচান বাঙ্গাল! সাহিতোরু প্রাঈল ইতিহাস £ শ্ৰীদেসেদ্র কুন।র দোষ £ পৃঃ ১-১৪ 
২$। বঙ্গ*৩!%" ও সংহিতা £ ৬; দানেশ ঢড্রৰ মেন”-পুং ৩৮ 


সহিতি ১১১ 


তার! অবত্তে। করেন লি । কিন্তু সেন বংশীঘ্দের হাতে রা? ক্ষমতা চলে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণ মামুধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির গণ্ডী থেকে অনেক দুগে ছিটকে পড়ে ষায়। 
সেনেদের সময় সাহিত্য হ্লটিতে একদিকে ঘেমন সংস্কৃত ভাষা, বাওল। ভাষার উর্দ্ধে 
স্থান পায়, অন্যদিকে দেশে ব্ৰাহ্মণ্যে সংস্কৃতি সবপ্রঘত্রে বন্ধিত হবার অনুকূল পরিবেশ 
তৈরী করে নেয় । এই ব্রাহ্মণ! সংস্কৃতির প্রচণ্ড চাপে পালেদের সময়ে গড়ে ওঠা 
লৌকিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাথায় বাজ পড়ে । সেন রাজদেরু চক্রান্তের কলে বাওল! 
সাহিত্যের গতি হয়ে যার রুদ্ধ । কাজেই দেখা যাচ্ছে পালরাগ্রদের দ্বার। কফিত বাঙলা 
স।হতোর উর্বর ভূরিটি সেনদের আমলে কর্ষণের অভাবে অনুবর্ব মহ্ৰতূমিতে পরিণত 
হঘু। তুকার। এসে সেই নিশ্রাণ অনুবর মরুভূমির বুকে ভুল দেচনের ব্যবস্থ। কে 
তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে । তুভাঁদের আগমনের ফলে বাঙালী দুতি এবং তার 
সাহিত্য শুধুমাত্র যে চরম দুৰ্ণ হিয় হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে_তাই নয়, তুনীদের 
সাল্লিধো বাঙালী জ।তি এক নতুন সংস্কৃতির স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে টিজোদর সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নতুন পথ খুনে পেয়েছে। অনশ্য এতে 
সময় লেগেছে বেশ খা/নকট।। 

ডালে ফসল ফলাতে হলে প্রয়োজন উবর। ভূমির ॥ কিন্তু উদর ভূমি আপন। 
থেকেই গড়ে ওঠে না, তাকে বিশেষ যত্বের সাথে কর্ষণের মাধ্যমে উৰয় করে তুলতে 
হয়। আবার অনেক সময় উপযুক্ত কর্ধণের অভাবে উর্বর তুমিও কালে অনুধর মরু 
ভূমিতে পরিণত হতে পারে ॥ উপমটি সেন শাসন ব্যবস্থার কালে বাঙল! সাহিতোর 
অবস্থার সাথে বিশেষতাবে খাপ খায়। পালেদের কঠোর সাধনায় গড়ে ওঠা বাঙল| 
সাহিত্যের উর ভুমি সেলদের আমলে উপযুক্ত পর্রিচর্ধা ব1 কর্ষণের অভাবে স্থ্রনী 
শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে । তুকাঁহা এসে গভীর সহানুভূতির সাথে বাঙলার 
মানুষের মৃতপ্রায় স|[হতাকে আবার জীবন্ত করে তোলে । কাছেই ত্রয়োদশ চতুৰ্দশ 
শঙাব্দীকে বাঙ ল। সাহিত্যের অন্ধকার যুগ ন! বলে তাকে বাঙ ল। সাহিত্যের নবচেত- 
নার উন্মেষ কাল বলে চিহ্নিত করাই বোধ কহি অধিক যুক্তি সঙ্গত । এই উদ্যেষকালে 
যদি বাউল! ভাষায় রচিত সাথক সাহিত্যের কোন রকম সন্ধান না মেলে তা হলে এর 
দন্ড তুকাঁদেরকে দায়ী ন। করে সেন শাসনকে দায়ী করলেই বোধ করি অধিক যুক্তি 
সঙ্গত হবে। 


১১২ স[হিতাকী 


সা[ইতো অন্ধকার যুগ । ভাবতে একটু বিশ্সন্ন লাগে বৈকি! ধে যুগে 
প্রাণবন্ত মানুষ আছে, মানুষের সুঙ্ত অনুভূতি আছে, সুকুমার প্রবৃত্তি আছে, শ্বখ-পুঃখ, 
হাসি-কান্া, প্রেম প্রীতি স্নেই-ভালবাস৷ আছে, সেখানে কোন রকম সাহিতা সা 
হবে না, এ কেমন কথ। ৷ মামুধ তার হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কোন গান ব। 
গাথ। নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে নি, এমন হুতে পারে লা। কাজেই 
সাহিতোর ইতিহাস আলোচনায় ‘অন্ধকার যুগের” কোন রকম অস্তিত্ব আছে কিনা, সে 
সম্পর্কে অর্কের অবকাশ হয়েছে যথেণ্ট । 


কিতা বাল! দেশের ক'জন বিশিষ্ট চিন্তাবীদ শ্রীঠীগ ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতককে 
বাঙল। সাহিত্যে 'অন্গঙ্কার যুগ' হলে চিহ্নিত করেছেন।। কারণ হিগেবে তার বলেছেন 
এই তুটো শতাজার কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা রচনা এখন পৰ্যন্ত পাওয়৷ যায় নি। 
ত্ৰয়োদশ-চতুৰ্দণশ শতকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙল। রচনা পাওয়। যায় নি। 
বলেই সে যুগে কিছু রচিত হয় নি, এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লেওঘ ঠিক হবে কি? 
বাঙল। সাহিত্োর ইতিহাস লেখ! শুর হয়েছে অতি আধুণিক্কালে । জলে৷ আবছাওয়। 
মুখরিত বাঙল। দেশে (বংশ শতাব্দীতে বসে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত সাহি- 
তোর সন্ধান ঘদি লা পাওয়। যায়, তাখুব এক্ট! অন্থাভাবিক ব্যাপ।র লয়, বিশেষ 
করে আমাদের মত ইতিহাস-চেতন! বিমুখ বাঙালী জাতির পক্ষে। এ প্রসঙ্গে 
আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পায়ি। 


আজকে তো আমরা ত্রয়ে'দশ-চতুর্দশ শতবেযর বোন উদ্েখষোগা বাঙডল। 
রচনা ন! পেয়ে তাকে 'অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করছি) কিন্তু বসন্ত রঞ্জন বাবু 
কিছুদিন পুৰে যদি বাকুড়ার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে 'একৃষ্ণ কাৰ্তন! 
পু'থি খান) অবিষ্কার না করতেন, অথবা নেপালের রাজদরবার থেকে ‘হরপ্রসাদ 
শাস্ত্ৰী’ মহাশণ যদি 'চধ।পদ। বলীএ পুশধিখান। খু'তে ন। বের করতেন, তাহলে বাঙল। 
সাহিত্যের এই অন্ধকার যুগ আরও কতকাল দীর্ঘ, হোত ; অন্ততঃ পক্ষে খ্ৰীছীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত । শীকৃঞ্ণ কান এবং চর্ধাপদের পুবিগুলে। মে পাওয়৷ গেছে, সে 
নেহায়েৎ আমাদের সৌভাগা, আর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কোন উল্লেখযোগ্য 
রচন! শে আমাদের হুল্তগত হয় নি, সে আসাদের চর্ম হুওাগা। আধুনিক কালের 


স৷[হঙি কী ১১৩ 


‘ষত প্রাচীন কালে দেশে নাছিল কোন রকম ছাপাখ।না, ন! ছিল কাগজের বাবহায। 
কবি-সাহিতি।কের! তাদের শিল্প কৰ্মকে লিখে রাখতেন তুর্সোয়। অথব। তালের পাতায়। 
বাঙাল। দেশের জলীয় আব-হাওয়ার মধ্যে সেগুলোকে ॥ক্ষণ(বেক্ষণ কর বড় সহ কথ। 
নয়। কাজেই চৰ্যাপদ এবং পক কীতনের মত কত মুলাবান পুথি কালের গৰ্ভে 
বিলীন হয়ে গেছে, কে তার খবর রাখে ! তা ছাড়া প্রাচীনকালে এমন অনেক কবি 
ছিলেন যারা লেখ-পড়া জানতেন না, মুখে মুখে তারা গান-কবিত। র5ন! করতেন 
এবং মানুষের মুখে মুখেই দেগুলে) দেশময় ছুড়িঘ়ে পড়তো ৷ কিন্ত এই মৌখিক সাহিত্য 
আর কতদিলই ব। টিকে থাকতে পারে! হয়তো কালের আবে মুবে মুখে রচিত 
সেই সাহিতা তার নিঙ্ের অত্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে মাঝ পথেই আমাদের কাল 
পর্যন্ত পৌছবার অবকাশই পাইনি । কাজেই ত্রয়োদশ-চতুর্ন শতকের তেমন কোন 
উল্লেখধে।গ| সাহিত্য নিদৰ্শন আমাদের ইহনগুণত হয়নি বলেই সে যুগে কোন রকম 
সাহিত্য স্ুষ্ট হয় নি, এমন কথ! বল। পোধ করি সমীচীন হবে না) কেউ কেউ অনু 
মান করে থাকেন, তুকীদের শাসনামলে কিছু লোক-কাছিনী, ছড়া, ধাধা, লোক 
বিশ্বাস, খনার বচন, প্রবচন ইত্যাদি রচিত হয়ে থাকবে। খনার বচনের সম্পর্কে ডঃ 
মুহদ্মদ এনামুল হুক মন্তব| বরেছেন,--'থনার বচন'গুলও বাংল! সাহিত্যের প্রাচীন- 
তম নিদর্শনের অন্ভতম। পরবর্তী যুগে এইগুলির ভাষ। পরিবর্তিত এবং এই পরিবতিত 
ভাষায় সংগৃহীত হইলেও, ইহাদের প্রাচীন অস্বীকার কর। যায় না। এই গুলিতে 
চাষ-বাস, আবহাওয/ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যুগ যুগান্তের অভিন্তুত! মুখে মুখে র্কিত 
হইয়াছে 1৮২১ 


ডঃ সুকুমার সেন, ওঃ সুনীতি কুষার চট্টোপাধ্যায় গ্রীষ্টীয় হগোদশ-চতুর্দশ শতককে 
বাওল। সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করতে গিয়ে এর জন্য মুলতঃ তুকাঁদের 
আগমন এবং তাদের শাসন ঝাবস্থাকেই দায়ী করেছেন! তুকীদেয় আগমনের প্রতি 
ক্ৰিয়া বর্ূপ বাঙলা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোড ব। বিপ্লব দেখ দিয়েছিল, এমন কথা ইতিহাস 
বলে না । তবে তুকাদের এ দেশে আগমনের গ্রতিক্রিয়া হিসেবে রাইট বিপ্লবের দাবী 


২৬ ৷ মুসালন গালল। সাহিত্য £ ডঃ মুহদ্মদ এনামুল হক পুঃ ২৮ ৷ 
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হার] তুলেছেন, তাদের সে দাবী যদি সত্যিও হয়, তাতে সাহিত্য শঘ্টির অন্তরায় 
কোথায়? য়াই বিপ্লবের ফলে দেশের সাহিত্য স্বষ্টি স্তব্ধ হয়ে যাবে, এমন কথা মেনে 
নেয়। বার কি? সাহিতা হচ্ছে মননশীল মানুষের ভাবন।-চিগু|, কল্পনা-সাধনার 
সত: প্রকাশ । এই প্রকাশ ক্ষমত। ধাহ মধো থাকবে, জগতের কোন বিরুদ্ধ শক্তিই 
সার লেই প্রকাশ ক্ষমতাকে ক্রুদ্ধ করে দিতে পারবে না। ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার 
বিপ্লব, প্রথম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, চীনের বিপ্লব, পলাশীর যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, বাওল। দেশের 
মুক্তি লংগ্রাম তার উদ্জল উদাহরণ । এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মুহর্তেও তো দেশের 


সাহিত্য চর্চা একেখাছে রুদ্ধ হয়ে যাই নি) 


কাসীর মঞ্চে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে মানুষ সাছিতা রচনা করেছে, কঠিন 
কারাবাসে বলে, আসামীর কাঠগড়ায় দশড়িয়ে কবি তার বাথা-বেদলার় গান গেছে 
গেছেন, আর তুঙখদের আগমনে দেশে এমন কি বিপ্লব শুরু হয়েছিল ঘার কলে দেশের 
কবি শিল্পীরা একেবারে বোবা বনে গিলেছিলেন ? তা ছাড়। প্র।চীনকালের যুদ্ধ বিএছের 
সাথে আল্রকের দিনের যুদ্ধ বিগ্রহের আকাশ পাতাল পার্থকা। প্রাচীনকালের এমন 
ঘটনাও শোন। ধাপ যে, রাদ্জায় রাজ ঘখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে, তখন গ্রামবাসীগণ 
নিপ্রবচ্ছি্ন শান্তি নিয়ে দিন যাপন করেছে । রাজনৈতিক বিবর্তন এমকে তেমনভাবে 
স্পর্শ করে নি । আর রাঞ্জায় রাজ্ঞায় যুদ্ধ বিগ্রহ হলেও তে! কবি শিল্পীদের সাহিত্য 
শ্ুষ্টিতে অসুবিধে হবার কথ! নয়। সেই যুদ্ধ বিগ্রহের ছবিও তে! কবি-শিল্পীরা তাদের 
রচনায় তুলে ধরতে পারতেন ৷ এ ক্ষেত্রে প্ৰশ্ন উঠতে পারে, আগের দিনের কবি- 
শিল্পীরা! যথেষ্ট পরিমান সযাজ সচেতন ছিলেন ন|। কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডনের অঙ্ক 
‘চেনচন পাদের' একটি পদই বথে্ট,-- 


«টিলাতে মোর খর নাহি পড়িবেশী ৷ 

হু াডিভে ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ 

বেত সংসার বড়হিল আম। 

দুধিল দুধু কি বেন্টে সমাঅ ৷৷’ 
অর্থাৎ পটিলাতে আমার ঘর, নেই প্রতিবেশী, স্থাড়িতে নেই ভাত, ক্ষুধার হালায় অস্থি, 
বাঙের ছাড়ার মত সংসারে সন্তান শুধু বেড়েই চলেছে ।” দেশের এমন বঠোর বাস্তব 
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জীবনের ছবি যদি একজন প্রাচীনকালের কবির হাতে চিত্ৰিত হতে পারে তাহলে 
আয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন কবি তার নিজের দেশ এবং সমাঞ্জের ছবি কিছুই লিপি- 
বন্ধ করে রেখে ঘেতে পারেন নি, এমন কথ! আমর! নিশ্চয় করে বলতে পারি কি? 


আরেকটি মডার কথা এই যে, যে সমত এতিহাসিববৃন্দ ত্রয়োদশে-চতুর্দশ 
শতককে তুকাঁদের আগমন এবং তাদের সাথে নানা রকম যুদ্ধ বিগ্রহের ফলশ্ৰুতি 
হিসেবে বাংল সাহিত্যে অন্ধকার যুগের আস্ত আবিষ্কার করেছেন, তারাই আবার 
মাঝে মঝে বলে থাকেন এই যুগে বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত সাহিতা সতি 
হয়েছে । বাঙলা দেশে তু্বাদের আগমন যদি সতি] বাঙলা সাহিত্য চচার যূলে 
কুঠারাঘাত করে থাকে, তাহলে সে কুঠার ‘সংস্কৃত’ সাহিত্য-চ্চার মূলেও আঘাত হানবার 
কথা । কিন্ত সম্ালোচকেরা তেমন কথার উল্লেখ করেন নি! অথচ আমরা জ্ঞানি 
তুনীর) এ দেশের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন সেনেদের কাছ থেকে! দেনের। 
ছিলেন ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাদের ভাবা ছিল সংস্ক ত এবং তাদেরই 
পু্টপোধকতায় দেশে সংস্ক ত সাহিতোর ব্যাপক প্রসার ঘটে । যখন একটি বিদেশী 
শক্তি নতুন কোন দেশ দথল বরে, ক্ষমতাচ্যুত শক্তিকে সে কখনও ম।থা চাড়া দিয়ে 
উঠবার সুযোগ দেয় ন।। ক্ষমতাচ্যুত শক্তি একটু স্বযোগ পেলেই আবার ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হতে চাইবে, এ সত্যটি মনে রেখে সব সময় বিভ্রপ্পী শক্তি নানা! কলা-কৌশলে 
বিজিত শক্তিকে দুবল এবং বীর্ধহীন করে রাখতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ আমর! এ 
ক্ষেত্রে পাল এবং সেনদের কথা বলতে পাছি। 


সেনের পাপলেদের কাছ থেকে বাউল! দেশের রা ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে 
পালেলদের প্রতি শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার আর নির্ধাতন । পালের ছিলেন বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ৷ বাঙল| দেশের শাসন ক্ষমত৷ সেলেদের হাতে চলে ঘাবার 
সাথে সাথে পালেদের অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে ওঠে তার একটি জবনু ছবি ফুটে 
উঠেছে ডক্টর কাজী আবদুল খাগ্রান সাহেবের বক্তবো,_ 


«The evidence indicates that after any major change in 
political power, religious persecutions tended to follow presumably 


to stamp out allegiance to the new. In some instances the old 
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licerature was suppressed and actively discouraged for the same 
reason. Scholars believe, for cxample, that when the Sena dynasty 
suceceded the Pala kings, Buddhists were put to the sword.”'°' 


সেনেদের শাসন ক্ষমতা পালেদেৱ জীবনকে কতখানি গুবিষহ করে তুলেছিল তার 
প্রমাণ মেলে দীনেশ বাবুর বক্তব্যে £-_ 

“Many of the chief princes, professing the wicked doctrines 
of the Buddhist and the Jaina religions, were vanquished in various 
scholarly controversies. Their heads were then cut off with axcs, 
thrown into mortars and broken to pieces { Reduced to powder} 


Th ৮ 


by means of pestlcs. 

যে রাডনৈতিক্ক কাণে লেনের পালেদের প্রতি দমনমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিলেন, যুক্রিত্র দিক থেকে তুকাঁরাও সেনেদের প্রতি সে ধরণের দমনমূলক ব্যবন্থা 
এ্রহণ করে থাকতে পারেন, কেনন! তুকীয়৷ দেশের শাসন ক্ষমত৷ কেড়ে নিয়েছেন 
সেনেদের কাছ থেকে। কাজেই তুকাঁদের সাথে সংঘর্ধ বাধবার্ন কথ। সেনেদের ৷ 
সেনেদের ভাষা ছিল সংস্কৃত । অথচ তুকীর। তাদের প্রতিপক্ষ সেনেদের ভাষায় 
আঘ।ত না হেনে বাঙল। সাহিত্য চর পথকে রুদ্ধ করেছেন, এমন কথা ভাবতে 
জাগাদের মনে নান। রকম প্রশ্ন দেখা দের বৈকি? এ সমস্ত ঘটনা থেকে আমাদের 
অনুমান করতে বাধ। নেই ‘অন্ধকার যুগ’ বলে যে দুটো শতাব্দীকে এতিহাপিকবৃন্দ 
চিহ্নিত করেছেন, আদলে তা অন্ধষচারাচ্ছপ্ন নয়, আলোকোম্ছল । তুক্ায়৷ যথন 
সংস্কৃত সাহিত্য চায় কোন রকম ব্যাঘাত ঘটান নি, তখন বাঙল। সাহিতা চর্চার 
ক্ষেত্রেও কোন রকম বাধ!-বিপত্তির সৃষ্টি করেন নি । এ সময্ন সংস্ক'ত সাহিত্য চার 
সাথে সাথে বাংল! সাহিত) চচপও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে । আধুনিক কালের 


২৯৭ । The Emergence and Development oft Dobhasi Literature In 
Bengal Dr. Qazi Abdul Mannan. Page—4 
২৮ | llistory of Bengali Languageand Literature £ D. C. Sen. Page -_৫ 
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ণাবেষণা সে সব সাহিতোর কিছু উদাহয়ণও তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। আমর! 
সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। 


আঞ্জ প্বন্ত বাঙল। সাহিতোর আদি নিদৰ্শন হিসেবে চধ।পদকেই ধর! হয়। 
চর্ধাপদে ধৃত ভাষ! সমুহ বিশ্লেষণ কয়ে দেখ। দেখ) গেছে চধীর বৈশিষ্টাময় অপভ্ৰংশ 
তুর্কী আমলে এসে আরও বেশি মাত্রার বাঙল! হয়ে গেছে । এ প্রলঙ্গে ড: এনামুল 
হক সাহেবের অভিমত, 


“এই বথ। সহজে অনুমান করা যায় ঘে, চর্চার বঙ্গীয় বৈশিষ্টাময় অপজ্রংশ 
তুর্কী আমলে আসিয়। আরও বেশি মাত্রায় বাংল। হইয়৷ উঠিয়াছে। এমন ভাষার 
কয়েকটি নমুনা ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ নামক অপত্রংশ ভাবায় রচিত গীতি কবিতার সপ্ধলন- 
টিতে দেখিতে পাওয়! যাঘ়। এই গ্রন্থ প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত 
দেওয়ার জনতাই গ্রীতীয় চতুর্দশ শতাব্দাতে সন্কলিত হইয়াছিল ৷ বাংল! ভাষার অন্ুন্থপ 
ভাবায় যে কয়টি নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া। যায়, সেগুলি ঝাংল। দেশেই রচিত হইয়া 
থাকিবে এবং সেগুলির রচনাকালও তুকাঁ আমলের একেবারে গোড়ার দিককার ঝলছ। 
মলে হয়, কারণ এগুলির সহিত চধাপদগুলিহ ভাষার সম্বন্ধ থনিছ |” ২৯ 


এরপর আমরা 'শেক শুভোদয়া' নামক গ্রন্থটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
কয়তে পারি । যদিও এটি সংস্কৃত গ্রন্থ, কিন্তু এই সংস্কৃত গণের মূল কাঠামো এবং 
বাক-ভঙ্গী বেশ কিছুট। বাল! | 'শেক শুভোদয়।’ গ্রন্থটির 2চনাকাল নির্ণয় করতে 
গিলে ডঃ এনামুল হক সাহেব বলেছেন,__“শেক্ শুভোদয়। শ্রী অয়োদশ শতাব্দীর 
একেবারে গোড়ার দিককার রূটন। ।* ৩০ 


রী অয়োদণ শতকের আরেকটি উল্লেখযোগা পচন! রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্য- 
পুরাণের’ অন্তর্গত 'নিরজনের কুণ্ম৷’ গীধক কবিতাটি । রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল 


২১ মুললিম বাস্সল| সাহিভা £ ডঃ মুহ্ন এনামুল হক £ পুঃ ২৫-২৬ 
৩০। মুসলিম বাদল! সা[হিতা £ ডক্টর মুহ মদ এনামুল হক £ পৃ: ২৭ 
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এবং রচনার পরাগ নিয়ে নানা রকম তর্ক বিতর্ক থাকলেও তার রচনার প্ৰথম পরায় হে 
শ্রীপুর ত্ৰদোদশ চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তুক্ত এ সম্পর্কে অনেকেই একমত । 'নিরঞ্জনের 
ক্লম্ম’ নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ বিষয় বস্তুও স্প& নির্দেশ করে যে, তুকাদের কর্তৃক 
বঙ্গ বিজয়ের পরের ঘটনাই সেখানে বিবৃত হয়েছে এবং লেদিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ 
করলে একে ত্ৰদোদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা! বলে অনুমান করা যেতে পায়ে। 


যাহোক, তুকাঁ বিজয়ের প্রথম দিকের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙলা এখন 
পৰ্যন্ত পাওঘ। যায় নি, কিন্ত তার অর্থ এই লয় যে, সে সময় কোন রকম সাহিত্য সষ্টি 
হয় নি। বাঙলা দেশের জলোআবহা ওয়া, উই, ইপ্হর, পোকা মাকড়ের উপদ্ৰব, 
কাগঞ্জ-পত্রের অভাব এবং এ্রতিহাসিক অনচেতনতাই বোধ করি তখনকার নষ্ট 
সাহিতা ন! পাবার মূল কারণ । তৰে এ কথাও অদ্বীকার করবার উপায় নেই, সেনে- 
দের বৈরীতার জন্ত বাঙল। সাহিতা চর্চায় যে বিপর্ধয় ঘটে, তাকে আবার স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিঠিয়ে আনতেই সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী কেটে যায়। ১৩৪২ গ্রীষ্টাব্দের দিকে 
সথলতান 'শামহুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাঙল! দেশে স্বাধীন প্রাভ্য স্থাপন করেন, দেশ 
কিরে পায় একটি শান্ত সুস্থ পরিবেশ । এই সুস্থ পরিবেশে দেশে সাহিতা চৰ্চা বৃদ্ধি 
পাবে, এমনটি অনুমান করা বোধ করি অযৌক্তিক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এর 
লিপিকাল এবং ভাষা বিচার প্রসঙ্গে রাখাল দাগ বন্দোপাধ্যায় এবং সুনীত বাবু একে 
( ১৩৫০-১৪*০ ) গ্রীষ্টাবন্দের মধ্যে লিখিত গ্রন্থ বলে অভিমত প্রক্কাশ করেছেন। লক্ষ্মণ 
সেনের সভাকবি জ্রয়দেবের পরেই কবি হিসেবে আমর! নাম করতে পারি ‘বড় চণ্ডী 
দাসেত্ত সংস্কৃত ভাষ! পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাস বাঙলা ভাষাকেই ভার রচনার বাহন 
হিসেবে বেছে নিয়েছেন, কারণ এই সময়ে মুসলমানদের আগমনে দেশে সংস্কৃত ভাবার 
প্রভাব ক্ষুম হুম্ন এবং বাওলা ভাষায় সাহিত্য চার পথ সুগম হয়ে ওঠে । 


আমরা যদি চধাপদ এবং হ্ীকষ্ক্ভনের ভাষা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে 
পাবো চর্যাপদের ভাষ! বাঙল। কিন। তা রীতিমত গবেষণার বিষয় । পণ্ডিতের! অনেক 
গবেষণার মাধামে মত প্ৰকাশ করেছেন চর্যাপদ বাঙলা ভাষার রচনা ৷ সাধারণ পাঠক 
একে বাগল! বলে অনুমান করতে পারবে লা । কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ চিনের ভাষা সম্পর্কে 
এমন কোন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে ন} । যে কোন সাধারণ পাঠকও 'এীকুষ্ণকীওন’ 


সাহিত্যিকী ১১৯ 


পাঠ করে বুঝতে পায়ে এটি বাঙল| ভাষায় রচিত । চর্যাপদের লাখে প্রকৃষ্ণকৰ্ডনেন্ 
ভাষা গত এই যে বিরাট পাৰ্থক্য, এটি কেমন করে সম্ভব হোল? এ কৃষ্চফীর্নে 
আমর) চধাপদের ভাষার ঘে বিবতিত রূপ পেয়েছি, ভাষ! চর্চা ঘাড়! এই বিবর্তন 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে । পাশপাশি দ্টে। উদাহরণ তুলে ধরুলেই আমার এ 
বক্তব্যের সমর্থন মিলবে । চার একটি পদ £-_ 


“তিশঃপ ণাবী কি অঠকমারী।। 

ণিঅ দেহু করুণা শূণ মেহেরী ॥ 

তরিত্তা ভবজ্লধি থিম করি মাঅ স্মুইন!। 

এব বেণী তরঙ্গ ম মুণিঅ। ॥ 
এই পদটি আদে। বাঙল! ভাষায় রচিত কি না, ত! নিয়ে গবেষণা চলতে, বিতর্ক হতে 
পায়ে । সাধারণ পাঠকের কাছে চধাপদ তৃুৰোধা। পণ্ডিতের। যখন বুঝিয়ে দেন 
তখন সাধারণ পাঠক বুঝতে সমর্থ হুন, এটি বাঙল। ভাষায় রচিত । ত ছাড়া বুঝবার 
কোন পথ নেই । পাশাপাশি আমর! ব্ৰোকুঞ্চকীৰ্তন কাব্য গ্রন্থ থেকে একটি উদ।হরণ 
তুলে ধরতে পারি-_ 


এলে ন! বাশী বা এ বড়াদি কালিশী নই কুলে। 
কেনা বশী ব এ বড়।য়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন । 

বাশীর শবদে মো স্লউলাইলে। রান্ধন ৷৷ 


গ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ডনের এই পদ যে বাঙল। ভাষায় রচিত, সাধারণ পাঠকেরও তা বুঝতে 
অসুবিধে হয় না । কাজেই চর্যাপদ এবং গীকুষ্ণকাৰ্ডনের অধ্যবতা সময়ে বাঙলা ভাঘ। 
এবং সাহিত্য চর্চা ঘথাতি চলেছে, গ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনের্ন ভাষার বিহতিত রূপ তার সাক্ষা 
বহন করে । ভাষার বিবর্তন রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পাৱে না। চধাপদের পর ভাষা! ও 
লাহিতোর 661 না হলে আমরা স্ৰকুষ্ণকীৰ্ডনে বাঙলা তাষার এই সহজ্জ পরল রূপ 
পেতাম না। এ প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দো।পাধ্যা একটি মুল্যবান কথা বলেছেন, 


চৰ্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা| দেখিয়া মনে হয, এই দুই শুয়ের় মধা- 
বতা আরও একটি ভাষা শুর ছিল, যাহার কোন সাহিত্যিক না ভাযাতাত্বিক নিদৰ্শন 


১২০ সাহিত্যক 


পাওয়। যায় নাই। সহজ! পিদ্ধাচাষগন চর্থাপদে ঘে ভাষ! বাবহার কা্রগ্রাছিলেন, 
তাহা শুধু এই একখান! সঙ্কলন গ্রন্থে বন্দী হুইয়া থাকিল, তাহার আর বিকাশ হইল 
না_ ইহা আদে বিশ্বাসযোগ্য নহে) সুতরাং অনুমান কযা যাইতে পারে যে, 
চধাপদ ও ইীকুষ্ণ চীর্তনের মধ্যবর্তী স্তৱেও বাংল! ভাষা পরিবত“নের মধ্য দিয়া অন্ৰময় 
হইয়াছিল শুধু তাহাত কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা যায় নাই 1৩১ 


এর পর আসে মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গ । যঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত লৌকিক দেব- 
দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, সে সব লোঁকিক দেব-দেবীর ধারণা বাঙল৷ সাহিত্যে আল!- 
উদ্দিনের প্রদীপের মত্ত হঠ।ৎ করে গজিয়ে ওঠে নি। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, উদ্ভব 
এবং বিকাশের নিশ্চয়ই এবটি স্নশবৃ্খল ধারা আছে। যার ফলে কেউ কেউ অনুমান 
করে থাকেন,_দনাথ সাহিত্যের অন্তভু-ক্ত গোলীচত্দ্রের গল্র-কাহিনী, নাথ গুরু গোরদ্ষ 
নাথের অলৌকিক মাখ্যান, মঙ্গল কাবে!র আদিম স্তর চণ্ডী, মনসা, ধর্নমঙ্গলের পঁ৷চালী 
আকারের অপারণত রূপ প্রতি এই কালে রচিত হৃই দবা থাকিবে (৩২ 


নেপাল থেকে প্রান্ত কতগুলো সিদ্ধ।চাষের নাম থেকে প্রমাণ লাগয়৷ বায় 
যে, ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও দেশে চ্য”“। সাহিতো ক্ষীণ ধারাটি প্রচলিত ছিল। দৈনিক 
ইত্তেফাক পত্রিকার ২৪ | ৪ | ৬৩ তারিখের খবরে দেখা যায়-_-“পাশ্চত্যেই একন্সন 
বিশিষ্ট সঙ্গীত বিজ্ঞান ঘটনাক্রমে প্রাচীন বাংল) ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্রঘুক্ত কয়েকটি 
নেপালী লোক-গাঁতি আবিঞ্কার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিদ্াছে । ইহার কলে বাংলা 
ভাষা ও সাহিতে)র একটি প্রাচীন যুগের উপর নূতন আলোকপাত করা সম্ভব হইবে 
বলিয়। আশ। করা ঘাম ।”৩৩ ডঃ শশীতৃষণ দাসগুপ্ত এই নব আবিকত লোক-গীতিকা- 
গুলে| নিয়ে কিছুকাল গবেষণা করেছেন 1 এগুলোর নাম করণ কর! হযেছে চাচা 
গীতি । ডঃ শণীতুষণ দালগুপ্তের 'চা-চা, গীতি বাঙলা ভাষ। ও সাহিতোর অন্ধকার ঘুগের 
উপঠ্ত কিছু নতুন আলোকপাত করতে পারে। 


a সর = এজ, = 


৩১ । বাংল সাহিতোর ইতিবৃত্ত শ্রীআসিতকুমাহ বন্দ্যোপাধ্যায় পুঃ ১৩৭ 
৩২। বাংলা সা/হতোর ইতিন্বস্ত  লীএসিতকুমার বলোোপাধ্যায পৃঃ ১৩৮ 
৩৩। দৈনিক ইবডেফাক--ঢাকা ২৪1৪1 ৬৩-প৪ ৬ 


দপাহিত্কী ১২১ 


উপসংহারে বলা যেতে পারে, অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত সময়ের তেমন 
ফোন উল্লেখযোগ্য রচন! পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু তাই বলে এই সময়ে কোন রকম 
সাহিত্য শি হয় নি এমন কথা নিশ্চয় করে বল) ঘাবে না! এ প্রসঙ্গে ডঃ যুহম্মদ 
এনামুল হকের বক্তবা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য, “এই সময়ে মানুষ তাহার সুখ-দুঃখের 
কোন গান বা গাথ। নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে লাই, এমন হইতে 
পারে না।”৩৪ কাজেই বাওল। সাহিতোর কথিত ‘অন্ধকার যুগের” অস্তিত্ব সম্পর্কে 
আমাদের মলে নানা প্রশ্ব । 


৩৪। মুসলিম বাঙ্গল! মাহিভা 2 ডঃ মুহগ্রদ এনামুল হব_পূ: ২৩ 


মাইকেল মধূসুদনের কাব্যপাঠের ভুমিকা 
জুল্‌ফিকার মাতিন 


পরাক্রান্ত চিৎকার তার সমগ্র স্বকাল জুড়ে, অব্যবহিত সময়ে সে প্রতি- 
ধ্বনি বিশ্ময়ের দীপ্রকলি ধরে প্রতিতুলনাহীন উপমায় স্থিত । তিনি সন্দ্রানে অথব। 
মনেহ নিন্র্ণনে মাইকেল না! মধুমূদন- তার মীমাংসা সহসা! অপ্রতুল । সচেতন ইচ্ছে 
বেগবতী নদী তরঙ্গের প্রবল গর্জনে স্বভাব সংকুলবোধিএ সবুজ গৃহ অপস্থত হয় না; তাই 
মাইকেল হত্য। করতে পারেন ন! মধুহ্দনকে, মধুম্দনও অক্ষম আচ্ছন্ন করে দিতে মাই- 
কেল-অবয়ব । এবন্বিধ বিতৰ্কৰ কোন উপসংহার নেই ; এবং ভদীয্ন সত্তার এই দ্বৈরথে 


১। মোহিত লাল মভ্ুমদার--“আজ আমরা মাইকেল নামট ত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, 
কারণ ‘কবি মধুস্থদন' নাম অধিকতর সংগত বলিয়। মনে কনি। এককালে কবির 
বাক্তি পরিচর অপেক্ষা কবি-পঞ্চিয়টাই ছিল ‘বড়, তাই নামে কিছু যায় আসিত না, 
অথধা সেকালের বাঙালী সমাজ কবির ধৰ্মান্তরবেই জাতান্তর বলিয়া মনে করিত, 
এবং সেদিকে অতিশয় রক্ষণশীল মনোভাবের জঙ্গই কবিকে শ্ৰদ্ধা করিলেও, ব্যজিচিকে 
বাঙালী সমাজ হইতে দুরে রাখিয়াছিল ; তাই মাইকেল নামটা কখনো বিশ্বত হইতে 
চাহিত না ৷ তখন কাবোর মধো কবির ব্যক্তিত্ব সন্ধালের প্রয়োজন ছিল না, কবির 

ংগে কবি মানুষটর সম্বন্ধ ভাবিন্ন! দেখিবার অবকাশ হইত লা । আজ কাবোর 
মধোই কবি প্রাণের যে পরিচয় কুটিয়া উঠিল্লাছে তাহাই কাবোর চকা হিসাবে 
মূল্যবান হইয়াছে, তাই কবির নামের সঙ্গে তাহার বহিজ্ছখুবন ঘটিত থে বিজাতীয় 
শব্দটি সংযৃক্ত (হিল, তাহার কোন বিশেষ মুলা নাই ।” 

(কবি মধুশদন £ বদ ভারতী গ্রথালয় £ দ্বিতীয় সংস্করণ £ ১৩৬৫ )-্পৃঠা-৩ 


স৷থিতিযিকী ১২৩ 


পরস্পর যুধ্যমান প্রুতিপক্ষীয়গশ কিছুতেই বিশ্বত হন না যে প।ঠ্যাবদ্থায়'ক তিনি 
কবি হবার অসম্ভব উচ্চাশার অহংকারে উদ্দীপ্ত ছিলেন, এবং সমাধি-লিপিতে২ কৰি 
উচ্চারণেই প্রকাশ করে গেছেন অসামান্য বিনয়। সুধুমাত্র এতাদৃশ কারণেই ভারত 
চন্দ্রের" পরুবতাকালে মাইকেল মধুসূদন বাঙল। সাহিতোর প্রথম মহৎ কবি নন; 
কিংবা কাবাশত্রীর নির্নাণে তার অন্থনকরনীয় দক্ষতা ও ছন্দ প্রকরণে নতুন্রীতির সকল 
প্রযুক্তি হেতু স্মরণী পথ প্রদর্শফেরর বিগুল মৰ্যাদ| পারে না তার কবি স্বভাবের মীমাং- 
সিত গৌরব এনে দিতে । হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰীয় অভিলাষ কবির কৌলিগ অর্জনে অসং- 
কোচ হলেও তিলোত্তম। তাকে কৌতুহলী কাব/রুসিকের সতৃষ্ণ মনোযোগ আকর্ষণের 
ছাড়পত্ৰই মাত্র প্রদান করে। কেনন! আদিক, শরীর নির্বাণ ও প্রসাধন, ধ্বনি ও 
ছন্দ ইত্যাদি কবিতার পক্ষে তেমন অপরিহার্য নয়, অধিগত অনুভূতির বিস্ফোরণ 


১ক। সৈহদ আলী অহসান-_ বালক বসেই Black w০০d’3 Magazine এবং 
8০ 0116০ Misccllency তে টংন্রেতী ক্ষত পাঠাতে আর্ত করেন ।"? 
€ কবি মধুশ্থদন £ বাংলা সাহতা সমিতি ঃ ১ম প্রকাশ £ ১৯৬৭ )--প৫-৩ 

২। 'মহীর পদে মহা সিদ্রান্বত 

দত্ত কুলোস্তধ কবি শ্রীমধূস.দন 
যশোরে লাগরদাড়ি কবতক্ষ তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জ্বাহৰী’। 

০ ভারত চন্দ্ৰ £ ১৭১২--১৭৬০ ষ্টান্দ (অস্মণিত) 

81 ১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার সাবিত্ৰা লাইঠ্ৰেম্নান্ত হ্বিতীয় বাংস[বুক অধিবেশনে 
পতিত হরপ্রস।দ শ।গ্রী “বাঙ্গালা সাহছিতা। (বৰ্তমান লতান্দীর)” আলোচনায় 
বলেছিলেন £ 
“আমর! মাইকেলের তিলোতম। সম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন স্যাহিতোস উৎপত্তি ধরিয়। 
লইব। বদি ইহার পূৰ্ব্বে এক্সপ নূতন সাছিতোয় কিছু থাকে কেহ আমাদিগের সেই 
ভ্রমান্ধকার দুর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব ।” 

(মধুহদন গ্রৱাবল। $  তিলোন্তমা সন্ডবকবো ১ ভনেম্রনাথ বলোপাধাায় সজনীকান্ত 
দাম ॥ বদ সাহিত্য পরিঘং £ ১৩৬৮) ভুমিকা 


১২৪ স(হিতি)কা 


ঘেষনটি স্বভাবপ্ধ সংবেদনশীলতা জো[ৎস্সাময় অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বরূপে কাব্যগুণে 
বিভুষিত হয়ে ওঠে । সামান্রিক প্রয়োজনে অত্রকাব্য-ভাবনা যদি বিশ্বস্ততার সাথে 
দাদি পালনে এগিপ্রে আসে অথবা যুগ মানস চাছিদ।র অনুকূল শর্তাবলী যদি তাতে 
পরিত্ৃপ্তি পায়, সবল প্রবেশে এঁতিহাহননে অপ্রচলিত রীতিকে শুধু উন্মোচিত করাই 
নগ্ন, ভত্বার! কিছু মূল্যবোধের পরিচধাই একদ্গন কবিকে জীবন মুখী করে তোলে । 
মাইকেল মধুসূদনের কবি প্রতিভার প্রমত্ত উল্লালে তা এমন কিছু হুৰ্টন৷ নয়, বরং 
তৎকালীন সম্প্রসাহণশীল মধ্যবিত্তের? চিত্ত-[বকায় তথায় যেন বিদ্ৰোহী বিবেক বলে 
প্রতিভাত, এবং কাব! [বঘয়ের এই চমৎকানিতবই তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, 
এবং উত্তর সুরীদে্ সযত় বাগানে অনাগণ্ড পাখির মতে৷ ঘুরে বেড়ায়। 


তার কাব্য বিষয়ের বিদ্রোহীগুণ + মাইকেল মধৃস্ূদনকে কৰি হিসেবে স্থায়িত্ব 
প্ৰদান করেছে, এমত দসিস্কান্ডে উপনীত হওয়া এমন কিছু ক্টকর নয় । ব্যক্তি মানুষের 
আত্মশ্যতির উদ্মাদন!য় আত্মবিকাশের আয়োজন ক্রমশঃ তর/স্থিত-কালে বিভিন্রতর 
প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতির সাক্ষ্য দেবেন একাধিক এতিহাসিক, সাহিত্য সমালোচক, 
এবং আলোচা প্রসংগে উৎসাহী বহু সুধী লেখক। যে বিচিত্র কর্রকাণ্ডের বসহধাব৷|প্ত 
শতদল সহৃত্রনাগে জড়িয়ে ধরেছিল বিগত লতাব্দীকে, সাক্ষা প্রমাণের ফোন আড়নম্বঃ 
না রেখেই বল! যায়, সে ছিল ইতিহাসের এক অনিবার্ধ অধ্যায় । বাঙালি জীবনের 
উক্ত জাগরণ ইউরোপীয় রেনেসার সমতুলা-_-একথা বলাও গুঃদাহুল কেউই দেখান নি, 
ভবে তথাকার বাড়ন্ত ধনতন্তর" যে ভারতবধে বিপ্লবী, শক্তির উৎসরূপে কার্যকর ছিল, 
তার স্বীকৃতি মেলা হঞ্চর নয়। সামন্ততন্তের বিনাশ সাধনে একক!লের প্রকু মহাদেশে 
ধনতঙ্থ যে বিশ্মপ্নকয় তুমিকায় ছিল কৃতী” এদেশের ভাগ্যে বহ্ধাশিজ৯ প্রসারের 


& | হুমায়ুন কবির 3 বাংলার জবা $ চতুরঙ্গ ৷ দ্বিতীয় সংস্করণ £ ১৩৬৫ ।1--পৃঃ ৫৪ 

৬। পূর্বোক্ত _পৃষ্ঠ1--68 

৭। পুর্বোস্ত- পৃষ্ঠা_89 

৮1 অত্র ব্তবোর স্বীকৃতি আছে কাল'নার্কসের 'অনকলো নিয়া লিজম' “এ 

১) শীতাংশু মৈত্ৰ 8 ঘুগদ্ধর মধুপ,দন ৪ মডাৰ্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ 
(কলিকাতা £ ১৩৬৬ )-_পৃষ্ঠ। ১৩ 


সাহিত্যক! ১২৫ 


কারণে অনুরূপ ললাট লিপি এড়ানে। যায় নি। ফলশ্রুতিতে ‘নুটিশ বণিক পুর" 
শ!সন ওপনিবেশিক মধ্যবিত্তের আবির্ভাব নিশ্চিত করে।১০ যথার্থই সে ছিল মধাবিত্ত 
সম্প্রসারণের কাল, এবং এই প্ৰদান্তণ ক্রিন্নায় তত্কালিক সম।এ্রসত্ডাই আচ্ছন্ন কয়ে 
রেখেছিল সমত গতিবেগ ।১১ এই সমাঞ্জ প্রতিপক্ষকে আঘাত হেনেই চিত্তনুক্তিন্ 
সন্ধান করেছেন সে সময়ের যুক্তিবাদী অভিন্ঞানবাদীগণ । মাইকেল মনুম্ূদনেন্ল কাব্য 
বিবয়ে প্রমূর্ত'রূপ ধারণ করেছে তারই অন্ত্দ।হ । 


ভাবন। এবং বিষয়ে, কাবে|র ক্ষেত্রে মাইকেল মধুনূদনের যে বিত্রাহী চাতুৰ্ধ 
তাত চরিত্র নিঃসন্দেহে খণ্ডত দ্রীবন চেতনার দৰ্ণণেই প্রতিফলিত । কেননা, উননিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালির যে আগুণ অনায়াসেই তাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। প্রথমটি, নগরকেন্দিক ; অন্তটি গ্রামীন পৰ্যায়ে বিচ্ছিন্ন দশক অকুুথ!ন প্রান,” " 
যা] ১৮৫৭ সালের মহ্রাসিডদ্রোবের অবসানেও একেবারে অয়হিত ছগলি 1১7 সংগঠনহীন 


১০ | গোপাল হালদার বাঙল! সাহিহোর ভ্রপরেখা : হিয় দণ্ড = প্ৰথন সংস্থহণ 
১৩৬৫--পুঠ' ৪ 

১১ । ধমায়ুন কির $ পুরোজ। £ পূৃষ্'া--6৪ 

১২। সুপ্রকাশ রাম-__-“এই দুই আ্দালনের প্ৰকৃতি ও ক্ষেত্ৰ (হল সম্পূর্ণ ভিন, ইহার গতিও 
হিল বিপরীতমুখী । প্রথমোজ। নগর কেশ্তিক আলোলনটি প[যঢালিত হইয়াছিল 
অমিদার ও মধ্য শ্রেণী, অৰ্থাৎ ভুসম্পত্তির একচেটিয়া অধিকাঠিগণের আস্লংহতি আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ! লাভ ও ইংরেজ শাসকঙন্োচীর যোগ] সহকারী ও সহায়কন্তপে কুদকশোষণের 
অবাধ অধিকার অব্যাহত রাধবার উদ্দেশ্যে ; আর গ্রামাগলের কৃষক সংগ্রাম পারি" 
চালিত হইয়াছিল ইংরেজ শাসন ও জমিদার মধ্যস্বসৃভোগীদের উচ্ছেদ কঠিয়া কৃষকের 
হাত ভূমেস্বত্তের পুনঙ্কমার এবং শোষণ গীড়নের মুলোচ্ছেদ করিবারু উদ্দেশ্যে । 
প্রথমোক্ত আলোলনট সীমাবদ্ধ ছিল জমিদার সধ্যশ্রেন অধু]ষিত কলিকাতা ও অন্ত 
কমেকটি প্রধান শহরের মধো ; আয় (হ্বতীদ্ন অ।শোলনটির প্রধান ক্ষেত্র ছিল বদ- 
দেশের সমস্থ প্ৰাম।কল এবং ইহ বিস্তত হইছিল গ্রামাগ্লের কোটি কোচ মানুষের 


মধ্যে)” (ভারতের কৃধক বিদ্রোহ ও গণতাঠ্ৰিক সংগ্রাম ২ হ্বিতায় সংস্করণ £ 
কলিকাতা £ ১৯৭২ )-_পৃষ্ঠ! ১৪১ 
১৩। পূৰ্বোক্ত-্পৃষ্ঠ' ৩9০-৩৬০ 


১২৬ সাহতিিকী 


দুৰ্বল নেতৃত্বের এইসব অদুথ৷ন পরবর্তীকালে ক্ৰমশ: লশস্ত্-চারিত্ হারিয়ে ফেলে । 
কারণ, মুখ্যত কলিকাতা নগরীতে যে জীবন সমায়োহের উৎসব চলতে থাকে তারমধ্যে 
শিক্ষিত বাঙালির আত্মসংহতিমূলক কার্যকলাপ উল্লেখযোগা স্থান দখল করে ৷ চিন্ন- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত ও ঝ/বসা-বাণিজোর ফলে উদ্ধৃত ধণিক শ্রেণীর সন্মুখে ইংনেজের আদর্শে 
উদ্ব দ্ধ হওয়া ভিন্ন অন্যকোন গতাস্তয় দিল ন11১৪ এতদ্বাতীত ফোট ইউলিয়ুম 
কলেজ স্থাপন, ১৮১৩ ও ১৮৩৫ লালের কোম্পানীর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮২৯, ১৮৪৩, ১৮৫৪ ও ১৮৫৬ সালে সমাজ সংস্কারের উদ্োগ- 
সমস্তই বাঙাণি ভদ্রলোকদের উৎসাহিত করে ও অনিবাধ নিয়তি হিসেবে বিভিন্ন 
সংবাদপত্র ও সাময়িকী সমূহের প্রকাশ ও লালা সভাসমিতির স্থাপন ইত্যাদির অব- 
কাশে জাতীয় ভিত্তিতে তাদের আচরিত আদর্শ, বিশেষত অহিংস (?) গণতান্ত্রিক 
চেতন! মাধ্যমে 'আবেদন-নিবেদনোর কল! কৌশল দারুণ রকমে অনুশ্থত হতে থাকে। 
স্বভাবতই এতে সশন্ত্র কাধ প্রণালী ব্যাপক ধরণের আবেদন শি করতে অসমৰ্থ হম । 


নগরকেন্ডিক জ্রাগরণ স্পষ্টতই বৃহত্তর গণসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বিধায় 
শিক্ষিত বাঙালির বিদ্ৰোহ ভাবক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থ'কে। মাইকেল মধুসূদন নিজেও 
এই দয় থেকে অব৷হতি পান নি। তার সহমর্মী,-- আক্ষরিক অর্থে সত্যি হয়েও 
সহজাত অভ্তদূ্ছির স্বভাবে কবি বলে আখ।[ত:৭ দীনবন্ধু মিত্ৰই একাধিক কারণে 
১9। অনুবিল্দ পে৷দ্দা-- এই সব ভুমাধিকা রীর দল ছাড়া বৈষয়িক গরজের তাগিদে আরে! 
একদল লোক হংদেজ খ'ণকের এজেন্ট বা শুৎুদ্দি বা দেওয়ানন্থপে কাজ করে’ করে’ 
সম্ভবতঃ আপনাদের অজ্ঞ।তদারেই ইংরেজ রাজলাক্তির একান্ত বশংবদ সার্থক ভূতো 
পরিণত হয়ে গিরেছিল । এদের ভ্রীবিকা তথা বৈষয়িক জীবন ছিল সর্বতোভাবে 
স্টিলের কক্ণা নিৰ্ভয় । সম্ভবতঃ এই চেতন! বা শ্বার্থবোধই তাদের নিঃসংশয়ে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়ে থাকবে বে ইংরেজের এদেশের ভবিষ্যৎ, এই ভবিষাতকে 
আশয় করে তার৷ জীবনকে হৃপায়িত করছেন ।”? 
( উনবিংশ লতান্দার পথিক £ ইণ্ডিয়ান৷ লিমিটেড ; কলিকাতা ॥ প্রথম প্রকাশ £ 
১৯% )--পু ৯ 


১৫ | বঙ্ধিন রচনাবলী $ ২য় খণ্ড ঃ সাহিত্য সংসদ কলিকাতা 2 তৃতীয় মুদ্ৰণ ₹ ১৩৭১-- 
পুত ৮৩ +--৩১ 


সাহিত্যিক ১২৭ 


ব|ত্ক্ৰিমী মঞা।৷দা।ণ্ প্রশংসিত ।১১ তবু এ সময়ের শিক্ষিত তথ! মধ্যবত্ত সং্প্ৰদায়েয 
অগ্নিত বোধ ও আন্মপ্ৰতিষ্ঠার প্ৰচেষ্টাকে ইতিহাসের অবচেতন নিমিত্ত বলেই কালের 
প্রেক্ষাপটে তার কাধকাহ্িতাকে অস্বীকার করা যায় না| বরং কাবা বিষয়ের ক্ষেত্রে 
মাইকেল মধুসূদন সংস্কারের মূল ধরে নাড়! দিয়েছিলেন, উলটে| বক্তব্য উদ্মেচনে যে 
সাহসের পরিচয় রেখেছিলেন, তার সক্ষম প্রতিধ্বনি শোনার গ্থ বাঙালিকে প্রতীক্ষা 
করতে হয়েছে তিরিশের কবিতা আন্দোলন পথণপ্ত ।*' 


মাইকেল মধুসূদন পূর্ববর্তী কাব্য ভাবনা আশ্চর্য শ্ৰঙ্নমতায় আচ্ছম্র, গতিবেগ 
নিশ্চল, অনুস্থ । তার অগ্রত্জপ্রতিম ঈশ্বরগুণ্ডের কৰিতা ও ম্মহণযোগ্য ‘পদ্মিনী 
উপাথ্যান' বাংল! কাব্োের ধারা প্রবাহকে অরুগ্র করতে পারেনি ॥। ঈবরগুধের কবি 
খ্যাতি প্র।য় প্রবচনে পরিণত ও অফুরন্ত অনু প্রাস ও অপুৰ শন্দালংক18- দুটোই ভার 
লোকরপ্জক হবার প্রধান কারণ হলেও বাঙওল। কবিতাকে সমুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার ক্ষমতা, প্রতিভ। ও অন্তরটি_ এসবের কোনটাই ভার ছিল না। ঘে দ্বৈত 
গত্তার১৮ উপস্থিতি প্রসংগ তান্ব অন্তৰ্গত বেধের বুদ আলে!চিত সুত্র_-তাতেও 
অআতিজ্রনের দেখ লক্ষাগোচন | তবে ধর্মীয় অনুযংগ থেকে কবিতার পদগলনের 
নেপথো ঈশ্বরগুপ্তের তুচ্ছ বিষয় বিশ্বস্ততার অধাবসায় প্রভূত পরিম:ণে দাথা। নন্দন” 
তাত্বিক ব্যাকরণ তাতে নেই, ভাই তিনি আধুনিক। অন্ধশিকিত কবিওয়াল। থেকে 
কবি কুতিবের যে মধাদা তার প্রাপনীয় তাতে শুধু নেই আন্তর্জাগতিক রদ্চ প্রবাহের 
উত্লারণ, শিল্রী চিত্তের আত্মনিমগ্ু ধ।ানবিলাস, পরিশীণিত শৈল্লিক অভিভ্ঞান। কাবা 
উপাদান নিব৷চনে ভার স্পধ। মাইকেল মধুস্দনের সমম।নী পুরী, কিন্তু তিনি কৰি 
হতে পারেন নি। 


অপরপক্ষে রঙ্গলাল “স্বদেশী লোবের গরিষ। প্রতিপাদা পয় পাঠে লোকের 





১৬। ন্প্রকাশ রায় £ পূর্বোক্ত £ পৃঃ ১৬৫৬৬, ৩৩১৩২ 

১৭। অত্র বজবেহ সাথে আধুনিকতার বিধয়উ নড়িত আছে । লেখক 

১৮ ৷ লেকাল জার একালের সন্ধিত্বলে ঈশহগুত্ের আনিভাবস্াঞ জাতীয় ধারণ! ব্হল 
প্রচলিত । লেখক 


১২৮ পগা(হতাকী 
আশু চিত্তাকর্ণ এবং তংচষ্টান্ডের অনুকরণ প্রবৃত্ত প্ৰধাবণ হয়, এই বিবেচনায় উপ- 
(হৃত উপাখা!ন রাজপুত ইতিহাম অবলম্বন পুধক” ১৯ রচন। করেছেন তার শিযোনাম) 
পদ্মিনী উপাখখান" । এই উদ্দেশ্যে লেখকের স্বীকারোক্তি হলো, একাবোর স্থানে 
স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় 
কাব্যযোদীগণ আমকে মেন ভাবচোঠ্ ভ্রান না করেন; আমি ইণ্দা পূব্বকই অনেক 
মনোহর ব্বীধ ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইছ্লাছি, যেহেতু তাহ! করণের দুই 


ফল” 1১০ 


সাধারণভাবে গতানুগতিক ও আদিরসাত্বক প্রলোভনের উর্দ্ধে ‘পল্মিনী উপা- 
খ্যান' বীরহনালক রোমান্স রূপে চিহ্নিত হতে পারে । "বাঙালী ভদ্ৰ লো দের অন্ত- 
করণে পরাধীনতার বোধ ভ্রমণ: লীড়াদায়ক ব্যাধিতে রূপান্তর গ্রহণ করছিল ॥ অনেক 
ক্ষেত্রেই মাইকেল সদস্থদনের সাথে রসলালের সমিলতা থাকা৷ সব্বে৪, ( যেমন উভয় 
কৰিই প্রকৃত বিদেশী থেকে ধার করেছিলেন ॥ )  পরাদীনতার মনস্ত্ৰালার অনুকৃতি 
ছিব জনের প্ৰতিভায় স্বংল-শিল্প কৌশলের বিষয়ে বিশ্বস্ত ইয়। রঙ্গলাল পরাধীন” 
তার স্বরূপ অনুধাবন করাতে পারেন নি; এবং যদিও এর একমাত্র নিয়ামক ছিল 
ডা কাছে র/8-পপ্লিগালন। ক্ষেত্রে পরিবতান ৷ অন্ততপক্ষে পানী উপাখা।নে’র 
বাহিনী উপদ্থাপনা ভাই প্রমাণ করে। জাতির অভ্ন্তএস্থ প্রাণশক্তি যা জড়িয়ে 
রেখেছে অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার আর অভ্যাসের বেড়ী, এবং মুক্তবুদ্ধির সচল উল্লাসেই 
ঘটতে পারে যার অপনোদন ; তান্ত চেতনালোকে এই সতা কখনো উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠতে পারেনি । এ জনই প্রথম আঘাতের লক্ষাবহ্য স্বিপীকরণে তার বাথত৷ শুধুমাত্র 
পরিবেশগত সীমাবন্ধতায় ক্ষণাৰ্হ নয়। সধ/বিত দনোচত বাধিতে রঙ্গলালও আক্ৰান্ত 


১৯। প্রভাময়ী দেবী 2 বাংল আথাায়িকা কাব্য £ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 3 ১৯৫৮ 
স্স্পৃ্ঠ' ---১৬৩ 

২০ | রদ্গলাল =ণ্ডাবলী £ বন্থমতী সাহিতা নন্দির £ প'ন্বনা উপখ্যান £ ভূমিকা £ 
"পৃ 1-=-৬৮ 


সাহিত্যকী ১২৯ 


ছিলেন, তবু স্বাধীনতা হীনতা কেউ-ই বাচতে চায় লা১১ এ কথ। বলার সংসাহমও 
তিনি দেখিয়েছেন ; যদিচ আক্রমণের লক্ষাবন্ত ততদিন মবে। অনুপস্থিত । 


উদ্ভাবনী শক্তি তথ! কল্পনাবিল।সের নৈহ্য বঙ্গলালে প্রকট । অনন্ভর ‘ইংলণ্ডীয় 
কবিতার ভাবাকর্ষণ' স্বীকরুণে এঁশ্বৰশালী ক্স ॥ তার ম্বছির আায়োদ্রন ঘত মহৎ বলেই 
প্রতিভাত হোকনা কেন--শুষ্টা৷ হিসেবে তিনি অকিপিৎকর । মাইকেল মধুসূদনের 
সাথে তার এই পার্থকা কবি হিসেবে তাকে অনুজল কয়ে তোলে । শন্দ-নৈপুণা, হা 
ঈশ্বরগুণেরও সহজ আয়ত্ত, নুঙ্গল।ল সেখানেও নিগুণন্ধপে মুখিষান | 


পূর্ববর্তী দু'জন ম্মরণযোগা কবির সাথে মাইকেল বপুহ্দনের এই প্রতিতুলন। 
ভার বৈশিষ্টসমূহ স্পষ্ট করে। ছন্দবঙ্ধন মোচলের প্ৰরতিয়োগিতাতেও যেমন কাব্য 
বিষয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি তার দুঃসহ একাকীত্ব কবি মানসের দপন স্বস্থেতর করে তোলে । 
বাঙল। কবিতার অভিধানে এই সংগহীন পদচারণারু "যুতি উতরস্থত্রীদের জঙ্গ অনেক 
জর্জরিত বিশ্মায় জম। দেখেছে ! 


বাঙালি কবিকে তরভাওয়ালার দল থেকে বাচানোর কৃতিত্ব: মাইকেল মধু- 
স্থদলেরই ৷ কিন্তু কাব্য বিষয়ের স্বকীয়ত্বে তার স্বকৃতি সুগভীর বণময় দিগন্তের পালে 
দৃষ্টি প্রসারিত করে ৷ যৌবনে স্বধৰ্ণ ত্যাগ ও বিদেশী স্ত্রী গ্ৰহণ--এ হয়েছ শেষে কটি 
কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়েরু জীবনেই ঘটে ওঠেনি 1১৩ তবে ধর ও স্ত্রী কোনটিই মাইকেল 
মধ._সুূদনের জীবনের সবাংশে নিখাদ ছিল না; যেমনটি ঘটেছিল বিদ্দশী সহিতা- 


২১ ৷ স্বাধানত! হীনতায় কে বাচতে চায় হে 
কে বাচিতে চায় 
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পান্ত হে 
কে পরিবে পায়। 
২২। সুধীগ্রনাথ দত্ত ৷ কুলাল্প ও কালপুরুষ ৫ সিগনেট প্রেস $ প্রথম সংস্করণ ॥ ১৩৬৪ 
ৃষ্ঠা--৪২ 
২৩ । কৃষ্ণমোহন বলোপাধটায় (১৮১৩--১৮৮৬ ইঃ) সীঠ ধর্ম হণ করেছিলেন, কিন্ত 
বিদেশী স্বৰ গ্রহণ করেন নি। পরে স্বীয় ভ্রীকে হী ধর্মে দাক্ষ! দেন । লেখক 


১৩০ সাহিত্যিক 


বিশেষতঃ গ্রীক ও ইংরাজী সাছিতোর বেলায় । কাব্য ভাবনার ক্ষেত্রে এ দু'টি সাহিত্যের 
ভাগায়ে তায় ধণ তার কোন হিতাকাংখীরই অস্বীকার কর! অপশুব। প্রকৃত 
প্রস্তাবে চরিত্র চিত্রণ ও ঘটন। সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রেতো। বটেই, কাবা ভাবন। নিৰ্যাণেও 
এই প্রভাবের বিচিত্র ক্রিয়া গে।চরীতৃত ; তার অন্তনিহিত প্রাণশক্তি উন্দীবন মাইকেল 
সধ.স.দনের সাহিত্যেও সদ। চঞ্চল । আধ,নিক বাওলাদেশের এই কবি পুরুষটি 
আপন দুর্দমনীয় অন্তর্গত বান্ধৰ খুজে পেয়েছিলেন সেখানেই । বাস্তবিক অৰ্থে 
জনবিহীন স_তুর তাকে নিঃসঙ্গ করেনি, বয়ঞ্চ অনাম্ব/দিত সাম্। ছোর বৰ্ণাঢ| গাঢম্পর্শে 
সত তিনি অন্বিচনীয় সৌবভে ভবে দিয়েছেন পরিতাক্ত গৃহের আঙ্গিনা ৷ 


মাইকেল খধ.সদ্রনের বিদ্রোহ ভূমিকাতে নয়, রক্তে । মংগলকাবাগুলিকে 
কেউ মহু।কাবা বলেন নি । উপগ্ভাসের পুবস্রীথের১* প্রশস্তি তার মহাকাব্যিক সস্ত৷বন| 
খতম বরেছে। অত্র আথ্]ায়িকা কাঝাগুলোর সাধারণ লক্ষণ দেবদেবীঃ মাহাত্ম্য প্রচার । 
এক; চাদ সদাগর এই অপবাদ খণ্ডাতে পারেন নি, ঘদিও এর উদ্তবের সামাজিক কারণ 
যথেষ্ট প্রগতিশীল ১৩  অধিকন্ত গ্ৰীক নিয়তিবাদ যে অর্থে সক্ৰিয়, মংগলকাব্যগুলিতে 


২৪ ৷ শ্ৰকুমার বল্দোপাধায়_"-মুকুন্দরামের ‘কবি কন্ধন চণ্ডা’তে প্ৰুঢোজ্ল বাস্তব 
চিত্তে, দক্ষণ্দ £ত্র ত্বনে। কুশল ঘটনা সপ্রিবেশে ও সর্বোপরি, আখাযায়িকা ও চরিত্রের 
মধো একটি স.গ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ প্রাপনে, আমরা! ভবিষ্যতকালের উপক্ষাসের বেশ 
সুস্পষ্ট পুৰাভাস পাইয়া থাকি ||” 

(বদ সাহিত্যে উপস্তাসের ধার। £ মডাৰ্ণ বুক এঞ্জেলী প্রাইভেট লিমিটেড £ কলি- 
কাত 3 চতুৰ্থ ও পারুমা জিত সংস্করণ : ১০৬৯ )-"পূঃ ১১ 

২৫ ৷ অন়বিশ পোন্দার--" অধিকাংশ মংগলকাব্য উদাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তিয় 
প্রভাবকে প্ৰতিষ্ঠিত করার উদ্দেলো রুচিত। আর্য সমাজের বাইরে অস্তাঞ্ড জ৷তিদের 
মধো শিবের প্রতিষ্ঠ! দেখা ধায় কৃষি দেবতাস্কপে ; তিনি কুঝেরের কাছ থেকে সামাঙ্গ 
ধান মূলধনত্পে গ্রহণ করে জমি ঢায করছেন ; বা চাষাবাদের নিৰ্দেশ দিচ্ছেন ** 
পৃঃ--"৮০ 
তা বাংলার মধাবৃগ লোকিক জীংনের আগরুণ ও অভিব্যক্ষিতে চঞ্চল ও মুখর। 
এই জাগরণ ঠাক্মণ্য সংস্কার সংস্থতির কিছু স্বীকার করে কিছুটা অস্বীকার করে আত্ম" 
প্রকাশ ৰুরে। আর এও স্বীকার্ধ যে এই স্বীকার অস্বীকার একট! মূলগত প্রদ্বের ফল ; 


সহিতি; বল ১৩১ 


নেই তায কোন নিদৰ্শন । দেবী কতক অনুরুদ্ধ হয়ে বিডিয় কবি বিভিন্ন সময়ে আল” 
প্রিয় এই সাহিত্যের প্রজনন দায়িত্ব পালন করেছেন । স্বপ্থাদেশ না পেলেও মাইকেল 
মধুসুদনও তেমত বন্দনায় সচ্ছল তার একাধিক কাব্য গ্রন্থে । সধবিধ অনিয়মের মধ্যেও 
পূর্ব চরিত দেশর শিল্পকৌশল মাইকেল মধ,দণ্ডনেন্ পরিচর্ধা পেয়েছে । তা বলে 
বক্তব্য আনয়নে ভুমিকার এই এঁক্যবোধ ছিন্নভিগ্ন করেছেন তিনি । হোমারের কৰি 
কী দেব দেবীর লীলাময় কার্যকলাপের মুখতায় ভারাক্রান্ত । গ্রীক লাটকগুলিতেও 
নিয়তিশাসিত মানব ভাগের নির্ধারিত পরিণতি বারংবার ঘুনে আসে । এ সমস্ত 
সীমাবদ্ধতা সব্বেও মানুষ সেখানে অপঞ্জিচিত নয়,--আত্মবিশ্বসে সুদ পৌরুষ 
শক্তি ও সাধনার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে মানে । মাইকেল মধ_স.দনের কণের খাতাও 
বোধ করি রয়েছে সেখানে । ব্যক্তি মানুষের আত্ম ক্ষতি ইউরোপীয় শ্রেনেসার একটি 
বড় ফলশ্রুতি। সমাজ পীড়িত বাঙালি জীবনের বন্দীদশ। তথাকার চার্চ শাসিত 
সমটি মানুষের নিগ্রহেরই সমতুল্য! সংগত কারণেই পাশ্চতা জীবনবোধেহ সমুদ্র 
অবগাহনকালে ব৷ক্তি স্বাতস্তোর অংকুর়োদগম ঘটে এদেশেও ॥ অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
মানুষকে ক্রমশ: বিভিন্ন করতে থাকে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে। জীবন মাত্রায় 
এই একক প্রতিষ্ঠা যথ। নিয়মে ঝাক্তিকে করে তোলেপ্রথর, আত্মনিভশীল | শুধ, কি 
তাই, এই আত্মপ্রতিষ্ঠাই তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মূল্য দিতে শেখায় । ব্যক্তি বিকাশের 
প্রয্নোজলেই সমাজ সত্তাকে আঘাত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সাহিতো এই সচল 
সোল্লাস বন্দী করে রাখার জন্যই ইউরোপে শুরু হয় চিরায়ত সাহিতোর পুনসংস্থাপন, 





এই সংপাত ব্ৰাক্ষমা আদর্শের বিরুদ্ধে লো কিক আদর্শের সংঘাত ৷ তাই শিবের বিরুদ্ধে 
শক্তির সংগ্রামের মধ্যে একট! দ্বিমুখী বাজনা রয়েছে ; একদিকে তা অনাদক্ত বর্মতোলা 
লৌকিক দেবতা শিবের বিরদ্ধে শক্তির সক্রি্ন সংগ্রাম, অপরদিকে তা পৌরাণিক 
ত্লাহ্মণা সংস্কৃতির আদর্শে অংকিত মনোধর্মী শিবের বিরুদ্ধে প্রাণধর্মী শক্তির বিদ্রোহ । 
আহি ভৌতিক ক্ষেত্রে এই শিব শক্তির কলহের বাস্তধ সামাজিক স্রপ দেখতে পাই 
সামাজিক উচ্চ ও নিয়বর্ণের বিরোধের মধ্যে : অথবা অন্থকথান বলা ধার, 
সামাজিক ক্ষেত্ৰে উচ ও নিক্ববর্ণের মধ্যে প্রতি নিন্নত থে সংগ্ৰাম চলে" তাই আধি- 
ভোতিক ক্ষেত্রে শিব শক্তি সংগ্রামের স্রপকের মাধ্যমে অ'তব৷ক্বি লাভ করেছে" 
(মানব ধৰ্ম ও বাংলা কাব্যে মধাযুগ £ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৩৬% )-_"ৃ!-_৮৭”৮৮ 


১৩২ সাহিতি/কী 


পুনবিশ্যাস ও পুলমুল্যায়শ।১৬ এই সমান্তরাল অধ্যবসায়ই বাণীমুতিতে স্থিতি 
পেয়েছে মাইকেল মধুলদনে ॥ 


“ইয়ং বেঙ্গলের স্বেচ্ছাচার এবং ওৎপ্রতি প্রাচীনগণের কিংকর্ভব্যাবিমূঢ 
সনোভ।ব, এমনকি প্রশ্রয় দান-_মধুফূদনেয্ন মতো যুবকের পক্ষে স্বাস্থাকর হয় 
লাই””২৭ তার নির্ভরযোগা প্রমাণ তার স্বকৃতিতে | ই্রংবেকলীয় যুবকেরা সমাজ্জকে 
লাথি মারার সৎগাহসে তুৰ্দমনীয় ছিলেন বলেই মাইকেল মধুস্থদনের চিত্তবৃত্তির হার 
উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল । অধিকস্ত যে সমস্ত বাক্তিচারিত্রোর সাহৃচাধ তাকে ধনী করেছিল, 
তারা কেউই অন্ততপক্ষে অনুদার ছিলেন না । ভার নিজ্ঞন্ব অধ্যয়ন ও ও সমকাল তুটে।ই 
তার প্রেরণ। দাত্রীরূপে কাল বরেছে। 


সময় এবং পগ্গিন্শেকে সামনে রাখলে একথা বলা বোধকরি অন্ঠায় হবে ন! 
যে যুগের অন্তশিহিত প্রতাশাঝোধই মাইকেল মধ.স.দনের আত্মবিশ্ফে।়ণের নেপথেযে 
ছিল সক্ৰিয় । তবে তার সাহসিকতার প্রচ্ছন্ন মূল রয়েছে অগ্রবঞ্ঠীকালের প্রতিধ্বনি 
উচ্চারণে ॥ বন্ধিম অথবা শন্তৎং যে অবস্থায় বিধব। বিবাহ দিতে পারেন নি, মাইকেল 
মধুস.দন সেখানে ব্ায/য়ণ কাহিনীর মর্মকথ। পালটে দিয়েছেন) বিধর্মী ছিলেন 
বলেই কেউ এজন্ত ভার কাব্য বিষয়ের এই বিদড্রেহ। গুণের উল্লেখমাত্ত না করে সাল্প্র- 
দায়িক তেদবৃদ্ধির নমুনা কলে একে প্রচার করতে পারেন না । কারণ তার ব্বধ্ম 
তাগের স্বন্নপ পরিমাপ করা যায়, কিন্তু এই বিদ্রোহের জ্রন্ত দরকার শিলীচিত্তের 
স্বেস্থাচার যাকে বিষয় বুদ্ধিতে ম্লানকরে দেখা যায় না। যুদ্ধে রাবণের পরায় 
অবধারিত, মেঘনাদ নিহত; দেব সমৰ্থন পুষ্ট ও অনুগুহীত মাম বিয়ীর মাদার 
স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশ প্রতা।ব$ন করবে,--তাও পূর্ব নির্ধারিত, --তবু এই কথ! নিরমের 


২৬। লীবেশ্র সিংহ রাহ-_-প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনের মধ্যে চিত্ত মুক্তির সুযোগ ছিল 
বলেই রেনেসশাসের দিক থেকে তার এমন মূলা ।” (সাহিত্যে রামমোহন থেকে 
রবীঙ্গনাথ $ ২য় খণ্ড ক্যালকাটা পাব্লিলার্স 3 ১৩৬৮) পৃষ্ঠা-৩ 

২৭। মোহিতলাল £ শ্রী নধুস,দন £ পৃষ্ঠ৷--১৬ 


সাহিত্যিকী ১৩৩ 


সধোই রাবণ এবং মেঘনাদ প্রতিতুলনাহীন । ট্রাঙ্গিক আবহে এই প্রাণধনের প্রকাশ 
বিচিত্ৰ সচল । 


মেঘনাদবধকব্যে তার মানস ভাবনা যতো ম্প্ ও প্রতাক্ষ, অল্তত্র তা 
পাওয়! যায় না। রাবণ ও রাম সম্পর্কে কেবল তাঁর সচেতন উক্তিই+* বিচারের 
মাপকাঠি হতে পারে নাঃ সৃতি কর্মে রোপিত স[্র সমূহই তার প্রধান সাক্ষা। 
রাবণের যে অবয়ব নিসিত হয়েছে তার মানস কণ্রনায়, ত| অভিনব । দেবতার প্রাতি- 
পক্ষ করে মানবেতর প্রাণীর মে প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন তাও প্রগতিশীল চিন্তাই 
পরিপূরক ॥ 


নারী প্রসঙ্গে মাইকেল মধুনূদনের কাবাভাবনাঘ প্রথা বিরোধী উদ্বোধ পরি” 
দৃশ্যমান । অনড় লমাজের প্রতীক হিসেবে নারীর উপস্থাপনা অনেকক্ষেত্রেই অসংগত 
নদ, এবং নাগীয় বন্ধন দশা যে সমাজের আভিপ্রেত, কেবলমাত্র তার শুখল[সে5নের 
যাধামেই উক্ত সমাজের সংস্ার-মুক্তির শুভ সন্ডনা হতে পারে। মাইকেল মধুহ্দনের 
কাব্যে এই মুক্ত বূপও অন্যান্য মূলাবোধে নারীকে অলংকৃত কর! হয়েছে । 


ধৰ্ম সংস্কার _সমা্ সংস্কার__ শিক্ষা! বিস্তার ইত্যাদি উনবিংশ শতাব্দীর 
বিভিন্নতর সংস্কারের সাথে নারীমুক্তি প্রয়াসও বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গীতূত হছু। 
সামাজিক অধিকারে নারীর বাস্তবিক ভূমিকা ছিল নিতান্ত অনুলেখ্য | সরাদরি ভোগা- 
পণ্য হিসাবে কথিত ন৷ হলেও কার্যত তারা এর এমন কিছু উন্নততর স্তরে ছিল ন1। 
উপরন্ত সুকৌশলে তাদের মলে এক মোহম্রাল পেতে রখ! হয়েছিল। পুরুষ শাসিত 
সংসারে তাদের ত্যাগের প্রশত্তিই শুধু একমাত্র লাহন! হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 


থি৮ | —"Pcople has grumbled and say that the heart of the Poet in 
Meghnaed 19 with the Rakshasas. And that is ths 1০] truth. I 
despise Ram and his rabble : but ihe idea of Ravana, clevateg 

and kindlcg my imagination 3 hc was a grand follow. 
_জীবন ঢ বত পৃং--5৮৯ 


১৩৪3 সা(হতাকী 


স্যাজ সংসারকে বলবমুক্ত রাখার ভারে নিশ্চল প্ৰাণ!বেগ তারা! যেভাবে নিম্পেষিত 
হতো তার উল্লেখ আছে একাধিক গ্রন্থে । বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একাধিক লেখক 
নানীর এক মহিমময় সুতি অংকন করেছেন তাদের হঙাগোর বাস্তবতাকে অন্তস।য়শুগু 
প্রসংশা লিপিতে। লম্পট গো-রাখালের হাতে অসহায়া নাগীর সতীত্ব হুরণের 
কাহিনী এ দেশে দেখলীলা বলে প্ৰচায্িত। ১ আবার প্রণয়ের মর্ধাদা রক্ষার ও 
মূল্য প্রদানের জনক নারীকেই থাকতে হয় সদা উত্তষ্টিত_ এমন উদ।হরণের গাথাও 
লোক সুখে ছড়ি:য় থাকে লোকে লোকালয়ে ।-০ 

সামগ্রিকভাবে এহেন সমাজ জীবন ও সাহিত/রীতির প্রেক্ষাপটে মাইকেল 
সধ,স,দলের নারী ভাবনাও তার বিড্রোহী কাবাগুণেরই অংশ বিশেষ । নতুন ছন্দ ও 
শক প্রয়োগের নিনীক্ষ]' ১ ব্যতিরেকে তিলোতমায় কাবা বিষয়ের ক্ষেত্রে তার স্বভাব 
প্রত্যাশিত চমক অনুপস্থিত। সবল নারীতে যে বোধ তাকে আছয় করেছিল, 
তিলোত্তমার সৌন্দর্যই তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । তাছাড়া মাইকেল মধ স.দনের 
কাছে অশ্ুয়। প্রবৃত্তি বিকীগ্রণ অস্বচ্ছ ছিল । দেহদপাধারে কামনার শিখা প্ৰজ্জ- 
লিত করেও বিরংসাবৃত্তির আদেমতার সক্ষম চিত্র তিনি উপস্থাপিত করতে পারেন নি 
তিলোতিযাতে । সুন্দ উপসুন্দাস্ুরের সমুখে তিলেোত্তমায় উপস্থিতি মাইকেল মধ. 
স.দনকে স্বণ্ডি দেখলি যেমন, তেমনি তাদের সৌন্দৰ্য উপভোগের প্রেরণা কোন পীড়ণে 
পরিণত হয়নি যাতে করে ভ্রাতৃদ্বন্দ তাদের পরাজয়কে অনিবাৰ্য করে। হেলেনের যে 
সোন্দর্ দীর্ঘ যুদ্ধের সত্ৰপাত করে, তিলোত্তমার সৌন্দর্য হয়তো তা থেকেও অধিক 
ছিল, কিন্তু ছিল ন। সেখানে শুধ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি ও তার আয়োজন তবু মূলামুগ 





শী on এ 


২১1 শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ডতন কাবা । 

৩৬ | ময়মনসিংহ রীতডিকা । 

৩১। "এই কাবাখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আসুল পরি- 
বতিত হইদ্লাছে। পরার ও ত্রিপদীর এক দে'য়ে পদচারণের মধ্যে বাংল! কাবা 
প্রা মৃদু হইয়। আনিয়াছিল : 'তিলোন্তম। সম্ভব ক্যবো’ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ 


করিয়। নধুন্থদন বেন দ্বতদেহে জীবন সঞ্চার কর্মিলেন 1” -_মধুস,দ্ন গ্রগাবলী £ 
ভুনিক! । 


সাহিতি/কী ১৩৫ 


হয়েও সব্বেশ্যাকে সতীবলার** অভিযোগ থেকে মাইকেল মধ সদন মুক্ত হতে 
পারেন নি। অন্ুত্র, প্রমীলাধে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, পৌরুষধহের স্বভাব সবলতা 
তাতে অন্ুপ্রবিঃ ইদেছে। প্ৰেমে এবং যুদ্ধে এ নারী অণংকিনা । এ সম্পর্কে 
সাধ ৰাদ আছে একাধিক সমালোচকের। আদর্শ লোকের এই নাগীনুতি মাইকেল 
মধসদলের বেপরোয়া] ভাবনা বিলাস, কিন্তু চিত্রাঙগর। বান্ডবতায় সম্পুটে নিল'ন্দএকমে 
এক|কিনী। বন্ুত্ত্রী অধখাধিত সংসারে মর্ণান্তিক্ক নাহীতের ভাগ্য বিড়ম্বন৷ হয়তো 
সত্যি, কিন্তু এমন সরব প্রতিবাদের ক ছিল সেই প্রথম । নারীতে অবমাননায় 
মাইকেল মধ সদন সচকিত হয়েছেন, আবার, তাদের প্রত্য৷শ|--কাননা-- স্বপ্ন এসবেন্ত 
প্রতিও তার সহানুভূতির প্রতিভাস সহজ প্রতিষ্ঠিত রক্তঘাংসের উপাদান হিসেবে 
রিপু ও প্রবৃত্তি তাড়িত ভ্রীবনের যে পৃথক অভীগ্স। বর্তমান, এবং তার দ্বীকৃতিও 
অপরিহাধতারু কাব্য তাবনায় নিরন্তর সে শ্রোতোধারা বহ্নিমান । এজ্‌%ই কেউ 
যদি বলেন, “বিশুদ্ধ কল্পনায় 'সোমেরু প্রতি তারা" 'বিদায় অভিশাপে'র চেয্নে উৎকৃষ্ট 
হোক বা ন। হোক, মনন্তত্বের দিক দিয়ে প্রথম বীরাংগণ! দেবষানীর চেয়ে অনেক বেশী 
বিশ্বাস্য”০৩ তা কারো পক্ষেই উড়িয়ে দেয়া মুশকিল । বস্তুতঃ বীরাংগণ। কাব্যের 
অভান্তরে অনাদৃতা-প্রেমিক! পরিত্যক্তা বধ,, অবহেলিত! স্ত্রী, বঞ্চিতা রমণী প্রভৃতি 
সকলের যে মর্নবেদনা চয়ন কর! হয়েছে_-সম্পুণ মানবিক এই নিষয়গুলিই একদিন 
অধায়নের ও অনুধাবনের জন্ড নিদিষ্ট ছিল। মাইকেল মধসনএ্ন সে পবিত্রতাকে 
দাহ করেছেন | 


মাইকেল যধ.সংদন যানসেয় অন্যৃতর দিগন্তে সংমিশ্ৰণ ঘটেছে মহত্ব অনু 
ভূতির, যার স্পর্শলা/লতা মেখেছে নিদগের শোয়, নালাহিধ বিষয় বৈচিজো, মাতৃতৃষি 
ও ভাবার অমুয়াগে ৷! অপ্ৰচলিত পথে হাটার বিলাস এক্ষেত্রেও তাকে নতুনতর 





৩২। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেশ্রলাল মিত্রের সমালোচনা--“সর্বেশা। তিলোস্তণাকে 
‘সতী’ বলি! বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়’? 
( মধুস_দন গ্রপ্বাবলী £ পুধোক্ধ £ তিলোত্তমা সম্ভবের ভূমিক' ) পৃ:--১৷/* 

৩৩। দুধীদ্ৰনাথ দন্ত £ পূৰোক্ত £ পৃং-5৩ 





১৩১ সাহিতিকা 


অভিজ্ঞানে করে প্ৰদীণ্ড স্বাধীনতার অর্থ শুধ, যুদ্ধ সংকুল অসমতলৈ অস্তিত্বের 
আণুনাদে প্রতিকূল পাশ্রিপাশ্বিককে স্তন্ধ করে দেয়া নয়,--ভালব|স৷, মমত্ববোধে 
আত্মীয়তার সেতু নির্নাণে সইহজীবিকে আপন করে নেয়াও তার কাজ । বিজ্রোহের 
অর্থতে শুধু অস্বীক!র করা নয়,--তান্ন অভ্যন্তরে নিহিত সংগঠনের ভুপ-পঠিচৰ্ধায় 
ক্ষেত্রও প্ৰস্তত করে রাখতে হয়। আইফেল মধুস,দনও তাই করেছেন, যৌবনের বীত- 
রাগে ছিহ্রমূল মানসিক উদ্বান্ত তিনি ফিরে এসেছেন শ্যামল গৃহের আডিনায়। আধ. 
নিক জীবন।নন্দ দাসকে যে অর্থে গণচেতনার প্রবাহমান ধারাঘ সংযুক্ত কর! হয়, 
মাইকেল মধ.স.দূন সেই প্রেক্ষিতেই পুনবার প্রশংসিত হবেন। অকপট কথন আর 
আস্তিক অভিলাষ সহৃদয় বাগতংগির বিশ্বস্ততায় প্রামাণ্য, ভার পূরবী বঙ্গ কবিকুল 
এতট। নিবেদন করতে পারেন নি) 


মাইকেল মধ লস দনের কাব্য বিষয়ের এই বিদ্রোহী'চা(এত্রা তাকে যুগ।তিক্রমী 
করেছে। জাবন এবং সমান সম্পর্কে অভিন্ঞোন সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে, এবং 
অনেক সময়েই শাসিত সময় অনেককে দিয়ে অনেক কথা বলিয়ে নেয়, অনুশাসিত সেই 
সময় হয় বিশ্ফোৱণ লম্তব।। বহু কাৰ্যকারণ তার লেপথো থাকে ক্রিয়াশীল । তাই 
কাউকে ন! কাউকে খণ্ডিত হলেও অগ্রবর্তী সময়ের কথ। বলতে হয়,--আচঠিত জীবনকে 
পরীক্ষা করতে হয়। মাইকেল মধ.স.দনের দ্বারাও নিম্পন্ন হয়েছে এ জাতীয় স্বকৃতি। 
প্রচলিত বিশ্বাস ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে এই প্ৰচণ্ড বিদ্রোহের স্পর্শ রয়েছে তার কবি 
কর্ণে-ভাবনায় এবং বিষয়ে,_-পরব্জাকালের অক্ষম,অনুকানীগণ যার অন্তনিহিত প্রাণ- 
শক্তিকে ধাতন্থ করতে পারেন নি ৪ 


একটি গ্রন্থর সমালোচনা ও বাংলা ভাষাতত্তাবিষন্ে 
প্ৰাসান্সিকত আলোচন! 


গোলাম মুর্শিদ 


ভাষাতস্ব | রফিকুল ইসলাম | নওরোজ কিতাবিস্তান | ঢাক! | ১৯৭০ | পৃষ্ঠ। ২৮৯ 


ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষাতত্তের চ6| শুর হুপ্প অতি প্রাচীনকালে, পানিনি 
ভান বিখ্যাত ব্যাকরণ অঠাধ॥!যী রচন! করেন শ্রীস্টের জ্বন্নেয় কয়েক শতাব্দী আগে ।) 
Bloomfield এর মতে পাণিনি জীবিত ছিলেন প্ৰীস্টপূব ৩৫০ থেকে গ্ৰীটপূবৰী ২৫০ 
অব্দের মধো 1১ কিন্ত সাম্প্রতিককালে [0015 Ren০ঝ তার এক প্রবন্ধে বলেছেন, 
পাণিনি সম্ভবত গ্স্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতুথ শতাব্দীতে ঘীবিত ছিলেন । একই প্রবন্ধে 
Paul Thiemeএর বরাত দিয়ে 0৫০৬ বলেছেন, পাণিনির তামার সঙ্গে বৈদিক 
ভাষার ঘনিষ্ঠ মিল দেখে পার জীবৎকাল আয়ে! পূর্বের বলে অনুমিত হতে পারে ।৩ 
যদিও তার ব্যাকরণই সৰ্বোত্তম বলে বিবেচিত, তবু পাণিনিই সম্ভবত এদশের প্রাচীন 
তম ভাষাতাত্বিক নন ৷ পাণিনিরু রচনা়, বস্তুতপক্ষে, কয়েকজন পূৰ্বসূগার নাম 


১. রফিকুল ইসলাম অবশ্য বলেছেন ‘খ্টপূৰ্থ তৃতীয় দশক’ (পূ. ৮) ৷ এচি সন্তবত 
হুপায় ভুল । কেননা, তিন এ বাকোর আগের ও পরের অংশ John 8. Caro! 
এর ‘The Study of Language’ নামক যে গ্ৰন্থ থেকে নিয়েছেন, সেখানে আছে 


‘In about the third century B.C., or varlier’. . 16 (5th print, 
1963 ) 


2. Bloomfield, L., [008 00.035, London, 1970 ced., p. 11 
৩, Louis Renou, ০1১01887805, Curreat Trends in Linguistics, (cd. T. 
A. Scbeuk ), Vol, 5, Moutun ( The Ila luc ). 1909 ; p. 133. 


১৩৮ সাহিতাকা 


উল্লিখিত হয়েছে ৷" পালণিনির পরেও কাত্যায়ন, পত্ন্ললং প্ৰমুখ পণ্ডিত ভাধাচর্চার 
এই শোৌগবোজ্ল অতীতকে কেবল বাঁচিয়েই রাখেননি, বরং তাকে এগিয়ে নিয়ে যান । 
কিন্তু দৰ্ভাগাক্তমে এই ধারার চ্চ। ক্রমশ হাস পায় এবং অবশেষে সহিত হয়। এই 
আন্কেই এীস্টের জন্মের সসক৷লে কিংবা! তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এদেশে অনেক- 
গুলি পুরাণ এবং এজাতীয় ধর্মীর গ্রন্থ রচিত হলেও, ভাষাতত্বের চর্চা তেমন ক্ষতি 
পায়নি । 

বাংল! সংস্কতের মতো অমন বনেদি ভাষা নয়। তনুপর্রি যে ষুগে বাংল। 
ভাষার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে, তথন ভাষাতত্বের চা রুদ্ধ বলে কেউ বাংল! ভাষাতত্তের 
চচ নিয়ে মাথা ঘামান নি । অন্তত তার বড়ো কোনো প্রমাণ অনুপন্থিত । প্রকৃত 
পক্ষে, বাংল| বাকরণের অভাব প্রথমে অমৃভব করেন বিদেশীর।--তাযষ৷ শিক্ষার প্রয়ো- 
জনে। তারই ফলশ্ৰুতি আস স্বম্পস/উ” কিংবা হ্যালছেডের? বাংলা ব্যাকরণ । 
হাালছেডের ব্যাকরণ রচিত হওয়ার প্রায় অর্থণতাবন্দী পরে প্রথম বাঙালী বাংল! ব্যাকরণ 
লেখেন, -কিস্ত তিনিও প্রথমে এ বাকরণ রচন। করেন ইংরেজিতে । রামমোহন রায় 
রচিত এই ব্যাকরণের লাম ছিলে! Bengalee 01919 in the English Language 
(1826 ) পরে তিনি নিজেই এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ নামে 1 
তার মুতার পরে ১৮৩৩ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।* তারপর উনবিংশ শতাব্দী 


8. 21010. p. 482 
Encyclopedia /৯1)00711080098-র মতে ৬৪ আন । Vide Vol. 21, Pp. 246 
€ 1949 cd ) 

6. কাত্যায়ন ও প্তজলিও এ্ল্টের জন্মের পর্বেকার ৷ প্রতো, চ২০০০এএর পূর্বোক্ত প্ৰবন্ধ ॥ 

©. Assumpcam, M., Bengali Grammar. Calcutta, 1931. গচ প্রথমে 
প্রকাশিত হন্ত লিসবন শহয় থেকে ১৭৪৩ সালে । 

aq. 1151160, N.B., A 02808088791 the Bengali Language, Hoeogly, 
1778. বাংলা ভাষার তৃতীয় ব্যাকরণ উইলিল্লম কেরীর রচনা (১৮৭১ )। 


৮- সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস- দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১০৭৭ নংস্কয়ণ, 
পূ. ১৭ ৷ 


প্রভাতকুমার যৃখোপাধ্যায়ের মতে ভার দ্বত়ায় আগে এপ্ৰিল মাসে এ গ্ৰন্থ প্ৰক্যশিত 
হয় । 'র্লামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য,’ কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ৩০০ ৷ 


স[হিতি]কী ১৩৯ 


শেষ হওয়ার আগেই প্রায় আড়াইশ বাংল। ব্যাকরণ রচিত হয় ॥ কিন্তু এসব বাকরণ 
যে সত্যকার বাংল! বা।কয়ণ বলে বিবেচিত হয়নি, বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই এ 
বিষয়ে অনেকে সচেতন হন ৷ এ সময়ে বঙ্গীয়’সাহিত্য-পঠিবং-কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র" 
নাথ», হরপ্রসাদ পাত্রী ১০, আামেন্্রন্বন্দর ত্ৰিবেদী ১১, শ্যানেন্দ্ৰমোহন দাস ১১, ব্যোষ- 
কেশ মুস্তফী ১৩, শৱচ্চন্্ৰ শাস্ত্ৰী’, ভ্রীনাথ সেন১০, বীরেন্বর পাড়ে, চারুচল্্র ঘোষ, 
সতীশচন্ৰ বিদা।ভূষণ, হীরেশ্রনাথ দত্ত, যোগীশ্ৰনাথ বসু, সুরেশচন্র দমাজপতি, 
সত্যক্্নাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ তর্কতৃষণ, প্রমথ চৌধুরী, বলাইঠাদ গোস্বামী ঘতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, রাজেন্দ্র বিদা।সুষণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিদ বাংল! ভাষা নিয়ে 
আালোচন। ও বিতর্কে অবতীণ হন। এর প্রায্ন সবাই-ই একটি বিষয়ে একমত হন 
ঘে, ঘথার্থ বাংলা বাকরণ তখলে। পৰ্যন্ত লিখিত হয়নি । সংস্কত কিংব| ইংরেজির 
অনুসরণে যে ব্যাকরণ রচিত হুচেছে, তার সঙ্গে বাংল! ভাষার বিশেষত কথা বাংলার 
ঘোগাঘোগ সামান্যই । কিন্ত এ আক্ষেপ নব্ডেও, আংশিকতাবে একমাত্র বুবীস্রনাথ 
ব্যতীত অন্তান্র। কেউ নব্য বাংল! বাকরণ রচনা করতে পারেননি কিংবা বাংল 





১. বস্নত পক্ষে, ‘লক্মতন্তু’ %৭ সংকলিত ২১৪ প্রবন্ধের মধো ০86 ১২১১ সালে, ১ট 
১২১৮ সালে, ৬ট ১২৯১ সালে, ৪৮ ১৩০৫ সালে, ১6 ১৩০৬ সালে, ২চ ১৩০৭ 
সালে, ৩6 ১৩০৮ সালে এবং ১ট ১৩১১ সালে প্রকাশিত হয়। সেদিক দিয়ে 
রনীশ্বনাথ নব-বৈরাকরণের পথিকৃৎ । 

১৬, প্রবন্ধের নাম ‘বাংলা বাকরুণ', সাহিতাশ্পরিবংশ্পত্তিক', ৮ম ভাগ! ১ম সংখা। | 

১১, প্রবন্ধের নাম ‘বাংলা ব্যাকরণ’, সা-পন্প, পূর্বোক্ত সংখা । 

১২. প্রবন্ধের নাম 'বাংলা-শন্ব-তত্ত', সা-প-প, পূধোক্ সংখ্যা । 

১৩. প্রবন্ধের নাম 'বাংল। কং ও তদ্ধিত’, সা-পস্প, ৮ম ভাগ, 64 সংখ্য। । 

১৪. প্রবন্ধের নাম ‘নুতন বাংলা বাকরণ’, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮ এবং ব্যাকরণ ও 
বাংল! ভাষা", ভারতী, ফান্ধন ১০%৮ । 

১৫. প্রবন্ধের নাম ‘ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচন!’, বঙ্গদর্শন, আযাঢ় ১৩% । রবীন্দ্র 
ক্ৰুনাবলী দ্বাদশ খণ্ডের (বিশ্বভারতী সংস্কয়ণ ) গ্র্-পারন অংশে নব-বৈল্লাকরণ- 
আগ্দে!লন সম্পর্কে বিন্বত আলোচন! আছে । 


১৪০ সাহিত্যিক 


ভাষাতত্বের যোগ্য সালোচনাও করতে পারেননি । পারেননি তার কারণ বোধহয়, 
গ1যাভত্রের ফাল ট্রেইনিং তথনে! পর্যন্ত এ দেশীয়দের কেউ এহন করেননি । 


প্ৰকৃত পক্ষে, বাংল! ভাষাতত্বের রীতিমতে! চর্চা শুরু হম পাশ্চাত্যের ভাষা- 
তাত্বকদের সঙ্গে এ দেশীদ্ম শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের পরে। এই যোগাযোগের 
ফলন্বকূপ সম্ভবত সুনীতিকুয়ার চট্ট।পাধ্যাদ্ধই প্রথম বিনি বাংলাতাষার ধ্বনিতত্ব 
থেকে শুরু করে এর উদ্ভব ও বিকাশ--প্রায় সবদিক নিয়েই গবেধণ। করেন 
এবং নানা রচনার মধ্য দিয়ে তার গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেল । তার বিখাত 
ODBL প্রকাশিত হয় এবন থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূবে ( ১৯২৩ সালে |1১ কিন্তু 
(তনি পথিকৃতের দুরূহ ও জটিল দায়িত্ব এতোকাল আগে পালন করা সত্বেও, এবং 
কলকাত৷ বিশ্ববিযালয়ে অনেকদিন আগে থেকেই (১৯১৭ সাল ) একটি ভাষাতত্ব 
বিভাগ: " চালু থকা সত্বেও, বাংলা ভাষাতবের চর্চা দে তুলনায় ক্ফ,তি পায়নি। 
বহুত, বিশ বছ? পূর্বেও তাহাতত্বেত কথ। উঠলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই তিনজন বুগ্চবেই 


গু - সত — ————— সপ 


১৬. 09041. প্রকাশিত হও্গার পূৰ্বেই ১১২১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় তার ‘A 
brie{ sketch of Bengali 01507761805 | এ ছড়া ১৯২৩ সালে সা'হতা পারুষৎ 
পত্তিকারও বাংলা ধ্বনিতজ্ত বিষয়ে তার একটি প্ৰবন্ধ প্রকাশিত হয়। ODBL এর 
সকালে প্ৰকাশত হয় *Beugeli ০1670896150: by tke natural method 
with phonetic pronunciation, ( London, 1927); “The passive in 
Bengali’®’ ( Sir Ashutosh Mookherjee Siler Jubilee Vols., Vol. ]]}, 
Calcutta, 1925 ) ; ‘বাংলা ভাষাতস্বের ভূমিকা” (কলিকাতা, ১৯২১ ) ইত্যাদি । 


১৭, এ বিভাগের প্রথম প্রফেসর নিযুক্ত হন ১১১৩ সালে। তবে স্বত্ব বিভাগের মর্যাদা 
পায় ১১১৪ সালে ! তারাপোরওয্লাল। প্রফেসর হিসেবে এ বিভাগে যোগদান করেন 
১১১৭ সালে । ম্থন'তিকুমার চটোপাধার এ বিভাগে যোগদান ফরেন ১৯২১ 
সালে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালরট চট্টোপাব্যারের ০1951 এবং ভারালে বিওযালার 
Introduction 10 the Science of Langusg> € 1928 ) গদ্য প্রকাশ করেন। 
এঠা £ Hundred Years of the University of Calcutta, Vol. I 
{ Supptemznt), Calcutta, 1957, Pp. 16566. 


স।হিত্যিকী ১৪১ 


বোঝাতে --সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *- এবং সুকুমার 
সেন ।১১ 

কিন্ত ইদানীং বাংলায় ভাষাতব্বের ক্ষেত্র কিছুট। সম্প্রদারিত হযেছে । তাহ 
কারণ খানিকটা রাজনৈতিক, থানিকট। সামাজিক । ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 
থেকে বিদেহী বৃত্তির সুযোগ লিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিতোর অনেক ছাত্র বিদেশে 
যেতে পেরেছেন । বিস্ত বিদেশে যেহেতু বাংলা সাহিত্য বিষয়ক লেখাপড়ার ক্ষেত্র 
তেমন প্রশস্ত লয়, লে শুম্চেই এই লিক্ষার্থীহ। অনেকেই ইচ্ছে কিংবা আলিচ্ছেপ্ন পড়া" 
শোন! করেছেন ভাষাতত্ব কিংবা ফোকলোর সম্পর্কে । বাংলাদেশের মুসলমান শিক্ষাৰ্থ- 
দের জন্যে এ কথা নিশেষভাবে সত্য । এই ব্াজনৈতিক সুযোগ ছাড়াও একটি ক্ৰমবৰ্ধ- 
মান সামাজিক মনসিকতা--বিদেশ থেকে ডিগ্রি করে এসে চাকুরিতে উন্নতি করার 
বাসন।--এ-ও গত দু-তিন দশকেই বিশেষভাবে লক্ষণীয় । আগের যুগ এ দেশের 
স।ধারুণ মান্ুষর। প্ৰবাসকে শুন করতেন হত তুল্য বলে। কারণমাই হোক, গত 
দু দশকে ভাষাতে প্রশিক্ষণ লিয়ে এসেছেন পুব ও পশ্চিম বলের অনেকেই । তানুই 
ফলস্বরূপ সংপ্রতি বাংল। ভাষাতত্রের 661 বুদ্ধি পেয়েছে উল্েখযোগানরপে । 


গত একশ বছর বর্ণনামুলক ভাষাতবের ক্ষেত্তে যে প্রভৃত উদ্ধৃতি হয়েছে, তার 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে এখন আমাদের দেশের গবেষকরা নিজেদের ভাষা নিঘ্ে 


১৮, বাংল ভাষাতত্ব বিষয়ে মুহন্মদ, শহ।দূল্লাহ র প্রথম দিককার র়ন'--১. “Outlines 
of a Historical Grammor of the Bengali Longuage'" (1920); ২. 
‘‘Magadhi Prakrit and 97891 (6925) ; ৩. “‘The sounds of Bergali 
studied with artificial Palate’ (unpublished papcr submiucd to thc 
Archive de la Parole, Sorbonne, 20019, 1929), B. ‘Munda affinities 
in Bengali’ (1931) ইত্যাদি । 

১৯. বাংল! ভাষাতত্ব বিষয়ে সেনের প্রথম উল্লেখযোগা প্রবন্ধ 'শ্রীবৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরুণ' 
প্রকাশিত হয়৷ ১১৩৫ সালে । তার আগে ‘Women's dinlcct in Bengali., 


প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে । সেনের প্রথম দিককার অধিকাংশ আলোচন৷ প্রাচীন ও 
মধা ভারতীয় আর্ঘযত।য। [৭ধন্লক । 


১৪২ সার্হত্যকী 


পরীক্ষা-নিত্ীক্ষ। করার হুঘোগ পেয়েছেন । এবং বল৷ যায়, বাংলা প্রামাণ্য কথা ভাষার 
( Standard dialect ) মৌলিক দিকগুলিয়-_ধ্বনিতন্ত্ৰ, ক্লপতত্ব ইত্যাদির_-গব্ষেণ। 
মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে ৷ কিন্তু তবু আলোচনার অবকাশ আছে। বিশেষত 
বাংল! ভাষায় শাস্ হিশেবে ভাঘাতত্তের আলোচনার অফুরস্ত অবকাশ আছে। কারণ, 
ভাষাতত্ব নিয়ে মৌলিক গ:বষণ৷ দুরে থাক, ভাষ! বিভ্ঞান নিয়ে বাংলায় মৌল 
অলোচনাও এ যাবৎ হয়নি। 


এ দত্যুই, ভ:ষাতত্ত কিংবা বাংল। ভাষাতত্ত নিয়ে বাংলায় রচিত ভালোমদ্দ 
সচল শ্রেণীর গ্রন্থ একত্রিত কঃলেও তা আঙুল গোন। যাবে । এই এন্বগুণির সামা 
লক্ষণ আবার এই যে, এগুলি প্রথ।নত যোরোপীয় স্কুলের অনুসারী। তার কারণ, এ সব 
গ্রন্থের লেবকগণ হয়ে ত্রিটেন, জারানি কিংব। ফরাসি দেশে, লয়তে। এ সব দেশে শিক্ষিত 
পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন ঝরেছেন। অথচ বর্তমান শতাব্দীতে ভাষাতত্বত বিস্তৃত 
সবেষণ। হয়েছে ম৷|+ন দেশে। এবং বেশ কয়েকঘন মাকিন পণ্ডিত মিলে, সংক্ষেপে 
বললে, ভাষাতত্রের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। এই পদ্ধতি য়োরোলীয় 
পদ্ধতির চেয়ে শ্ৰেষ্ঠ বিনা সে প্রশ্ব এখানে অবাস্তর, এই পদ্ধতি যে শ্বাত্শ্রোর দাবিদ!র 
এসং ভাঘাতত্র শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবশ্রত্বোতৰা, সেইটেই আসল কথা । তুর্ভাগা- 
ক্ৰমে এই পদ্ধত্ডির চ61 বাংল! ভাষায় এক প্ৰঞ্চার হয়নি। এবং বাংল! ভাষাদু এই 
পক্ধতির অনুসারী গ্রন্থে্র সুতভীত্র অভাব ভাঘাতত্বের শিক্ষার্থীদের এ যাবৎ আত্যন্তিক- 
ভাবে পীড়া দিয়েছে । 


রফিকুল ইস্‌লামের আলোচা গ্রন্থটি এ অভাব আংশিকভাবে মোচন করেছে। 
যেহেতু তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্পন্ধিত লেখাপড়। শিখেছেন মাকিন দেশে, সে জন্চেই তার 
পক্ষে মাকিনি বরীতির পরিচয় দান করা সহজ হয়েছে । কেবল এই পদ্ধতির পরিচয় 
দান করেই লেখক ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি বাংল! ভাষারও 
বিচার এবং বিল্েষণ করেছেন। 


আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমান গ্রশ্থখানিকে বিধয়বন্য অনুসারে তিনটি ভাগে 
বিভক্ত করা চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় এবং অংশত চতুৰ্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে শান্তর 


সাহিতাকী ১৪৩ 


হিদেবে সাধারণভাবে ভাষাতত্বের ও বিশেষভাবে বর্ণনাষুূলক ভাষাতত্বেত্র পরিচয় দান 
কর! হয়েছে । তৃতীয় এবং অংশত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৰ্ণনামূলক ভাবা- 
তাত্বিক পদ্ধতিতে বাংল! ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণ কর হয়েছে। দপ্তয় ও অঁ ঠদ 
অধ্যায়ে আমর। জানতে পারি এতিহ!সিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিষয়ে । 


ভাষাতাত্বিক পদ্ধতি অনুলারে ভাগ করলে গ্রস্থথানিকে ছুটি অংশে বিভক্ত কয়| 
যায় । প্রথম ছুটি অধ্াদ্নে বর্ণনামূলক ভাষাতব্রের পরিচ ও প্রয়োগ লক্ষা কহি। 
শেষ ছুটি অধ্যায়ে পরিচন্ন পাই এতিহাপিক ও তুলনাম লক ভাষাতবের । 


গ্রন্থের প্রারস্ডে ইসলাম আলোচন! শুরু করেছেন ভাষার সংশু। দানের 
মাধামে। এই আলোচনা পড়তে গিয়ে চমক লাগে। চমক লাগে, কেলনা, বাংলা 
ভাষায় রচিত ভাখাতবুবিষয়ক গ্রন্থাদিতে ভাষার যে সংজ্ঞা পাই, তার থেকে এ সংস্থা 
ভিন্নতর ৷ এই পার্থকোর কারণও অবশ্য বোঝা যায়। মাকিনি তাধাতাধিকুদের 
অনুসারী বলেই ইসলামের আলোচনার ভাষ! আলাদা, রীতিও অনেকাংশে আলাদ।। 
ভাষা৷ এবং তাষাতত্বের সম্পর্ক নিরূপণ, ভাষাতক্তর বিবরন, ভাষাতধের বিভিন্ন শাখ! 
ও পদ্ধতির পরিচয়, ধ্বনিতত্ব, ক্পপতত্ত্ব, জূপগতধ্বনিত্ এবং ঝাকাতবের সংশ্ত। দান 
সব কিছুতেই আমর পূবোক্ত হ্বাতস্ত্য যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ) করি। 


দ্বিতীদ অধ্যায়ে ধ্বনিতপ্রের এবং তৃতীয় অধা য়ে বাংলা ধবনিতবের আলোচনা 
দুটিও মাকিনি পদ্ধতির অনুসারী । কিন্তু এই আলোচনায় নতুন কিছু আবিকার করা 
শক্ত । আসলে সুহণ্মম আবদুল হাই-এর বিত্ত ত বিশ্লেষণ ও আলোচনার পরে১০ 


২০. মুহন্দদৰ আবদুল হ।ই-এন বাংল! ধ্বনিতত্ব বিষয়ক প্রধান রুচনাসমূহ হলো।--€১) 
‘A Phonetic and Phonological Study of Nasals and 03311501192) in 
Bengali,’ Dacca, 1960 ; ‘The Sound Siructures nf English and 
Bengali," (Co~nuther), Dacca, 1961; ধ্বনিতত্ব ও ধ্বনিধ্জ্ান.' ঢাকা, 
১৯৬৪ 7 "Aspiration in Standard Bengali”, Indian Linguistics ; Tur- 
ner Jubilce volume, 1958 ; ঢাকাই উপভায! ; সংহিতা পত্রিকা, ৯ম বর্ষ । 


১৪৪ সাহিতি)কী 


বাংল প্রাসাণা কথ্য ভাষার ধ্বনিতত্ব লিয়ে নতুন কিছু বল! সহজ নয । এই জন্কেই 
ইসল!ম অথবা তিনি যাদের অনুসরণ করেছেন--কাগু?সন ও মুনীর চৌধুত্রী* ১ নতুন 
কিছু বলতে পারেন নি। তার! যে সব টেকনিক্যালিটি ও টাষিনলঙ্জিরি আশ্রয় নিয়ে- 
ছেন, যেসব ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক চিহ্যাদির ব্যবহার করেছেন, তা আলোচল!কে কেবল 
জটিল করেছে কিন্ত নতুন লতোর সন্ধান দিতে পারেনি । এরা কেবল হাই-এর 
স্বৱধ্বনি ও ধ্বনিমূল গুলির মধা থেকে অআভিশ্রুতি ‘ও’ এবং "ঢ-কে বাতিল করেই নিজে- 
দের মৌলিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন । আসলে ‘ঢ়া-কে স্বত্ত ধ্বনিমুল 
হিসেবে প্রতিঠিত করতে হাই মে দষ্টান্ড দিয়েছেন ( গাড়ে, গাঢ়ো ) ত। যথেষ্ট । 
অন্ত দষ্টান্তও দেওয়া যায় -_গুড-ও, পূঢ় । এবং এ দ্ঝানটি বাবহার মতোই কম হোক 
এর অন্তিযকে অস্বীকার করা যায় নন | হাই-এর অভিশ্রুতি ‘ও’ নিয়ে অবশা প্রশ্ব 
সঙ্গভভাবেই তোলা যায়। কিন্ত হাই অথবা ব্ঠমান ভাষাতাত্বিক তিনজন ফেউই- 
ব-কারের বিষয়ে কিছু বলেন নি। অথচ খ-কারের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। 
বিক্রীত (01000 ) 
বিকৃত ( bikrito ) 

শব্দযুগলের উচ্চারণ স্বাতস্ত্রা ও তার ফলে ন্ট জথভেদ থেকেই আমাদের বক্তবা 
প্ৰমাণিত হুয়। খুংজলে 'এ রকমের ধ্বনিমুল হয়তো আনো! পাওয়া মেতে পারে ৷ কিন্তু 
ইসল।ম বর্তমান চানুজ্রন তাষাতাত্বিকের মধ্যে রচনার প্রকাশকাল অনুসারে সর্বকনিষ্ঠ 
হওয়। সত্তেও এ গকষের নতুনতর কোনো সত্যের অন্বেষণ করলেন ন।। উপরস্ত তিনি 
অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে বিচলিত করেন ৷ তার পরিভাষা, বাক্‌ প্রতঙ্গের পরিচয় 
দান এবং ধ্বনির উচ্চারণ স্থান নিৰ্ণম--বাযংল|! ভাষাতবত্রের শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত ন! করে 
পারে লা। 

ইসলাম একই সঙ্গে De॥৷৭!-এর বাংলা করেন দস্তা (ঠিকই করেন) এবং 





২১, ‘The Phonemes of Bengali,” Language, Vol. 36, Jan March, 1960 £ 
Pp. 22-59 
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alveolar-এর বাংলা করেন দন্ত্যমূল। তার ‘পশ্চঞ্জিহবা’ প্রতৃতি পরিভাষা শুদ্ধ 
কিন্তু প্ৰচলিত পরিভ৷ষ।র তুপনায় এ সব না সাহু, না সহজ । 


উচ্চারণ স্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে পরে. ৩২) তিনি লেখেন ওষ্ঠ, দস্তা, 
তালবা, মৃধ্ন্ত, জিহব।মূলীয় ইত্যাদি এবং তারই মধ্যে আবার লেখেন দন্তমূল ও 
আলাজহর।। সবচেয়ে মারাত্বক তার উচ্চারণ স্থানের চিত্র (পৃ. ৩২)। এতে তিনি 
যেখান্টাকে মুধ বলে দেখাচ্ছেন সেট! আদে। মুধ। বলে পরিচিত নম্ন। মুধা। কথাটির 
আক্ষরিক অর্থ 'ঘাহাতে আঘাত লাগিলে চেতন! লোপ পায় অথবা মৃত্যু ঘটে” * 
স্বানট। মধ/তালু । পাণিনি মুধ।র যে পর্লিচন্ন দিয়েছেন_লা থাক, পাণিনি অতি 
প্রাচীন, আধুনিক ভাষ।৷তব্বেয় আলোচনায় তাকে না-ইব! ডাকা হলো । হাই মৃধার 
যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে ইসলামের চিত্রের কোনে মিল নেই । হাই যদি 
আদর্শ বলে স্বীকৃত ন। হন, তা ইলে স্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যাঘের কাছ থেকে শুধরে 
পরিচয় নিতে পারি। ভানু 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাদল! ব্যাকনুণ'-এ বাক প্রত্যঙ্গের 
একটি চিত্র আছে--তাতে তিনি কঠিন তালুর পশ্চান্ভাগকে সু বলে দেখিয়েছেন" ০ 
আসলে মুধার অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের স্পট ধারণার যে অভাব আছে, তার 
পরোক্ষ প্রমাণও তার আছে প।ই । তিনি সংস্কতের অনুকরণে বাংলা ট, ঠ. ড, চকে 
মুর্ধন্ত ধবলি ঝলেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ট, ঠ, ড,ঢ ধ্বনির সঙ্গে এগুলি ব)বধান 
অলেক। হাই কুত্রিম তালু দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন এগুলি আসলে দন্তমুলীয়, 
তৰে প্রতিবেছিত 1২১ ইসলাম আলোচ্য চিত্রে মূর্ষার যে অবস্থান দেখিয়েছেন 
ত1-ও আসলে হাই-এর মতের কাছাকাছি । ইসলামের মুধ+ দন্তমূল এবং অশ্রতাগুর 
মাঝামাঝি । 


২২, কাজী আবদুল ওপুদ, বাবহারিক শত্মকোষ, কলফাত।, ১৩৬১ (হিতীয় সংস্করণ), 
পৃ. ৮৬৩ 

২৩. ্মনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরল ভাষা-প্রকাশ বাদাল! ব্যাকরণ, ১৯৭২ সংস্করণ, 
পৃ. ১৯ 

২৪. মুহত্মদ আবদুল হই, ধ্ননিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ব, ঢাক!) ১৯১৪, পৃ. ৭৬ 


১৪৩ স৷হিতি্যিকৰ 


কু-বর্গেত্র উচ্চারণ স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারেও ইসলাম ভ্ৰাঞ্তির পরিচয় দিয়েছেন । 
সংস্কৃত ক-বগের ধ্বনি হয়তো কণ্ঠ থেকেই উত্পন্ন হতে ; কিন্তু বাংলায় ক-বগের ধ্বনি 
উচ্চারিত হয় পশ্চাতালুর সঙ্গে জিভের পশ্চাদ,.দিক একত্ৰিত করে বাতাসের গতিপথ 
রুদ্ধ করে। হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কণ্ঠের দুয়ারে’ বাতাসের প্রবাহকে 
রত করে। এ জন্কেই তিনি ক-বর্গের ধ্বনিগুলির নাম দিয়েছেন ‘প্রেহ্বামূলীয়' 
ধ্বনি 1 ০ 


‘ন’-এয বেলায়ও ইসলাম অ-ভাষ৷তাব্বিক সুলভ ভুল করেছেন । এমনকি, 
ভাঘাতব সম্পর্কে অন্য কোনো বাঙালিও যদি পরপর আত্‌, আথ, আদ,, আধ, 
এবং আন্‌ উচ্চারণ বরেন, তবে (তনি লক্ষ্য করবেন প্রথম চারটি অক্ষর (syllable) 
উচ্চারণকালে প্রতোক অক্ষরের শেষে জিভ নিলিপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহুতে উপরের 
পাটি দাতকে স্পৰ্শ করেছে । কিন্তু আন্‌ উচ্চারণের বেলাঘ নিলিণ্ড হওয়ার আগে 
জিভ দাতের বদলে উপরের পাটি দাতের মুলকে স্পর্শ করেছে এবং নাক দিয়ে বায়ু 
বেরিয়ে না-যাওয়া পৰ্যন্ত দণ্ুম,লকেই স্পর্শ করে থেকেছে প্রকৃত পক্ষে, ন-যে দু] 
ধ্বনি নয়, দণ্ডম,লায় ধ্বনি, এটা বোঝার জ্রন্তে ধবনিতত্বের প্রশিক্ষণ ন! নিলেও চলে । 
এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে কেন যে ফ৷গু'সন, চৌধুরী এবং ইলল।ম এই তিনজন বিচলিত 
কন্ততে চেগ্লেছেন,। এট বোধগম্য নসয় । 


‘ৰ’ এবং ‘ড়’ ধ্বনি ছয়ের ব্যাপারেও ইসলামের আলোচন। অম.লক ৷ 'র' 
ধ্বনিটি ( ঘেমন আয় ) উচ্চারিত হুওয়|র সময় জিভ মোটেই দশুকে স্পর্শ করে না; 
বরং দস্তম.লকে করে। পুনরায় আত্‌, আথ, আদ, আধ, ও আর, পরপর উচ্চারণ 
করে এ পাথকা সহজেই বোঝা যেতে পারে। স্থতরং একে দন্ত্য ধ্বনি বলা অন্যায় । 
‘ড়’ কে মর্ধস্ত ধ্বনি বলা যেতো ঘদি রফিকুল ইসলাম যে স্থানটিকে মধ! বলেছেন সেটি 
মধ হতে|। কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে স্থানটির নাম অগ্চন্ূপ। ততুপরি র. উচ্চারণ করার 
সময়ে জিভের ডগ। যেভাবে আচরণ করে, ভূ বলার সময়ে সেভাবে করে না ৷ এ জন্যেই 


২৫: চট্টোপাধ্যায় পূুবৌক্ত: পূ- ৯৭ 
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র এবং ড় উভয়কে তাড়নজ্রাত ধ্বনি বল! মোটেই সমীচীন নয়। সমীচীন নয় ল-কেও 
দন্ত ধ্বনি বল} । আল, উচ্চারণ করার সময়ে জিভ মোটেই দন্তকে স্পৰ্শ করে নাশ 
করে দণ্তমুলকে। 


বাংলা ধ্বনিমুল বিচার করতে গিয়ে ইসলাম নিজের কিছু লেখেননি--ফাুসন 
ও মুনীর চৌধুরীর পুরোজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন। কেবল একটি স্থানে 
তিনি মৌলিকব দেখাতে চেষ্ট। করেছেল । তার মতে 'স' ও 'শ" ছুটি স্বতন্ত্ৰ ধ্বনিমূল। 
কাণ্ড'সন ও চৌধুন্রীর মতে বাংলায় ‘স’ নেই, তবে আরবি-ফারদি-ইংসেজি প্রভৃতি ভাষা 
থেকে ধার করে নেওয়া শব্দে এ স-এয় অত্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায়।১- ইসলামের মতে 
পূর্ববঙ্গের ভাবায় শব্দের আদি, মধা ও অস্ত সর্বক্ষেত্রেই স-এর উপস্থিতি লক্ষা বরা 
যায়। তিনি নিম্নলিখিত দষ্টান্তের সাহায্যে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 


(পু. ৮৭-৮৮ ) 
আদি মধা অন্ত] 
Sar asia bas 
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bas 

অথচ 590 এবং 259-র অমন উচ্চারণ পূর্ববঙ্গের উপভাষাদ্গ একম৷ত্র রাজশাহী এবং 
লবাবগঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও শোনা যাবে না। 085 শেন। যেতে পাৱে তৰে তা 
ধার-করা পব্দ__হয় হিন্দুস্থানী ‘বাস’ অথব৷ ইংরেজি 1551 1 তা ছাড়া, 358 রূপটি 
কথ্য ভাষার নয়। সবোপরি, বাংল! প্রামাণ্য কথা ভাষার আলোচনা, পূববঙ্গীয় উপ- 
ভাষার আলোচন! বাছলা মাত্ৰ ৷! স ও শ-এর বিষয়ে পূবোকজ প্রবন্ধে ফাগুদন ও 
চৌধুরী যা বলেছেন, তা-ই যথার্থ মৌলিকত্ দেখাতে গিয়ে ইদলাম অম.লক কথ। 
ন! বললেও পারতেন । 


ফাগু'সন, চৌধুরী এবং ইসলাম আ।র-একটি বিভ্রান্তিকর মন্তবা করেছেন 
বাঞ্জন ধ্বনির দীর্থ উচ্চারণ সম্পর্কে । তাদের উদাহরণ-_বত্রিশ ১০:15, 


২৬. Ferguson and Ch2wdhury, op. cit, Pp, 34-36 


১৪৮ সাহত্যিকী 
৮০5 ইতানি।১৭ অথচ একটু লক্ষা করলেই শে।ন। যাবে, বত্রিশের উচ্চারণ 
bot : fiS নয়, bot 015, তোব্রশের উচ্চাহণ tet : 115 নয়, 00015 | 


কাছেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে বলা ঘায়, এই অংশ পাঠ কয়ে 
ভাষাত্ত্রের, বিশেষত সাধারণ, শিক্ষাথরি পক্ষে সত্যকে জানার সম্ভাবনার চেয়ে, বিভ্ৰান্ত 


হওয়ার আশঙ্কাই বেশি । 

ইসলামের চতুৰ্থ অধ্যায়টি দীর্ঘ এবং আমার মনে হয় গ্রন্থের সবচেয়ে মূল্যবান 
অংশ ৷" এই ভাধা।য়ে তিন ব:ংল! ক্ল্পতত্ত, ক্রিয়ারূণ, বিশেষ।রূপ, সংখা) বাচক 
শব্দত কপ, স্নান, যে + বিশেষ্য, বিশেষণ, অবায়, সহযোগী শব্দ এবং দ্বিরুক্তি নিয়ে 
অ:লোচন। বরেছেন। বাংলা শব্দাদির এ ধরনের আলোচনার সূত্ৰপাত করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে ৮৮ বছর আগে । তৰু এ আলোচন! আছে৷ পূণাঙ্গ হয়নি 
অথবা যথার্থ (বশ্ৰেদণের পর এগুলির শ্রেণীকরণও হয়নি! ইসলামের আলোচনা এ 


বিষয়ে একটি উল্লেখযোগা সংযোদ্ধন। 


তৰে তাল আলোচনাম যে ফাক অথবা! কাকি নেই তা বলা যায় ন) । যেমন, 


ইসলাম নঙৰ্থক ক্ৰিয়া পদের আলোচনা করেননি অথচ 


ধর] যাক, ক্ৰিছ্বান্ন'পর কথ।। 
‘আমি বলিনি’ 


নেই, নি,--এই রূপগুলির মধ্য ক্রিয়াপদটি স্পষ্টতই মিশে আছে । 
--পুরাঘটিত বর্মন এবং ‘সে নেই"__সাধারণ বর্তমানকালের দৃষ্টান্ত । 


বিশেষণের আলোচনার আরে! অবকাশ ছিলো ; শুধু তাই নয়, ঘে আলোচন। 
ইসলাম করেছেন, তার মধ্যেও ফাক রয়ে গেছে । তিনি যাকে ০গ্রতায়যুক্ত বিশেষণ 





২৭. Ferguson and Chowdhury, op. cit., P. 36 Eসলাম. পৃ. ৮৮. 


২৮ এ আলোচনা কতোট৷ ইসলামের আমার ল৷না নেই । কেননা. Ferguson-da 
“The Phonolugy end Morphology of the Standard Colloqulal 


Bengali’ 2চলাচর সঙ্গে ইসলামের আলোচন! আমি তুলনা করে দেখতে 
পাতিলি । Ferguson-এর এই ক্লনাৰ্টি ভার Ph. D. 0663091১১৬৯ সাল পৰ্যন্ত 
প্ৰকাশিত হয়নি। পরে হয়েছে কিন! আমার দান৷! নেই । 


সাহিত্যিক্ী ১৪১ 


বলেছেন তা আসলে উয়া প্ৰত্যয়যুক্ত। যেমন হাত + উয়া = হাতুয়া, টাকা৯টাকুযা। 
জল-জলুয়া। এই সব শব্দ অপিনিহিতিয় যুগ কাটিয়ে স্বরসঙ্গতির মধ্য দিয়ে যেতো, 
টেকো, আোলো-তে পরিণত হয়েছে । কেবল মাত্র ও-প্রত্যনুযুক্ত হলে প্রথম স্বরধ্বনির 
পরিবর্তন হতো ন৷ ৷ এ-প্রতার় সম্পর্কেও একই কথা বলা ঘায়। uttr>uttore 
হয়নি বরং উত্তর থেকে প্রথমে হয়েছে উত্তৱ্ৰিয় । তারপর অতিশ্ৰুতি করে উত্তরে। 
প্ৰসঙ্গত বলতে হয়, ইসলাম প্রদশিত ০০০ নয় ২০০ রদূপটিই অধিকতর প্রচলিত 
এবং (শিষ্ট ।১৯ বেগুন থেকে বেগুনে নয় বরং হতে পারে বেগুন > বেণ্ুনিয়া > বেণ্ডনে । 
আসলে ‘বেগুন’ শব্দগ্রাত যে দুটি বিশেষণ পদ প্রচলিত আছে, দে দুটি হলো বেগুনি 
এবং বেগুনি ।৩০ ‘দেশ’ থেকে কেবল “দেশই নয়ন, দিশিও হয়। ‘অন্ত প্রত্যয়ের 
উচ্চারণ ইসলামের যতে ০21৩ কিন্তু হওয়া উচিত 5১0০1 চলে।ণ্ডে। ন! চলন্তে৷ ? 
বাড়োন্ডো, ন! বাড়স্তো 1 আসলে এই প্রতায়টি যে ওন্ডে। নঘ্, তার একটি প্রথ।৭ ইস- 
লম নিজেই দিয়েছেন। জী +ওস্ত1১আ]াস্তো হয় না, বরং জী + অন্ডে। থেকেই 
জান্ত হও! সন্তৰ ৷ (পু. ১৮৭) 


এই অধ্যায্জে এমনি আরে। কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে । তা ছাপার তুল, ন! 
লেখকের বক্তবা, ঠিক জালিনে। ইসলামের মতে 22150241007 1 (পৃ 
১৯০ ) অথচ আমতা ঘনদ্দ,ত্ৰ ভ্রালি khon +i= 28111071 অথব! ekhoni এবং 
ekkhon +i=ekkhunl । সন্ধে ( পৃ. ১৮৯ ) নয়, সম্বন্ধে । খায়ে ( পৃ. ১০৮) 
নয়, থায়। 'ছেলে-পেলে" নন ( পৃ: ১৮৬ ), ছেগে-পিলে। ‘কথাবাত্ৰ৷৷ (পৃ. ১৮৬ ) 
নয়, কথা-বাৰ্তা ৷ 'ধন-দৌলোত ( পৃ. ১৮৬ ) নয়, ধন-দেৌলত ব্‌! ধন-দৌলাত ৷ ‘হান- 
হান’ ( পৃ. ১৮৬) নয়, হন-হন। '‘জাক-অমক’ (পৃ. ১৮৬) নয়, জ(কআম্ক। 
‘টস-টস' ( পৃ. ১৮৬ ) নয়, টশ-টশ । ‘গাছ-গাছন্৷’ ( পৃ. ১৮৬ ) নয়, গাছ-গাছড়।। 


উস“ 
“য়. ও 


২৯, চলস্তিকায় (১৩৬১ সংস্করণ ) আছে উত্ত,রে (পৃ ৮৬)। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানেও 
(১৯৭১ সংস্করণ ) উত্তরে (পৃ ১২০) । কালী: আবদুল দুদের বাবহারিক শব্দ- 
কোযেও আছে ‘উত্তরে’ | (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ১৭) 

৩০. সংসদ বাঙ্গাল অভিধান, পৃ. ৬৩৬,৬৩৭ ; চলস্ভিক!, পু. &০৭। 


১৫০ সাহিত্যক) 


‘তাজ-য়াওর়।’ ( পৃ. ১৮৩) নদ, রাজ-রাজড়া 1 টারাট[ড়ি' (পৃ. ১৮৬ ) নয়, তাড়া- 
তাড়ি । 'ভাড়ি' (পু. ১৬৪ ) নয়, ভাৱি । এয়কমের বহু ভুল যত্রতত্র ছড়িয়ে থাক! 
সত্বেও, চতুৰ্থ অধ্যায়ের আলোচনাটি অনেক স্থানে আমাদের ভাবিত করে। 


পঞ্চম অধ্যায়ে রূপগত ধ্বনি পরিবর্তন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাহতত্তের আলোচন। 
যেখন লংন্বিপ্ত, তেমন সাধারণ । অথচ এমন নয় যে, এই দুটি দিক নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার অবকাশ [ছিলে। ন! । 


সপ্তম অধ!'য়ে জন! যায় বস্তিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্রের সিনতন 
সম্পর্কে । বাংল! ভাষাতে ছারা এ অধাকে এতিহালিক ও তুলনামূলক ভাষা- 
তবে সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বড়ো পণ্ডিতের নামের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। 


অষ্টম অধায়ে--ইসলাসের ভাষায়--বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিতে এতিহ্াসিক ও 
তুলনামূলক তাষাতন্তের বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 


শান্ত্ৰটি জানার উদ্দেশ্যে আনাদের দেশের ছাত্ররা এ যাবৎ পড়তেন শ্রনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, হুকুনার দেন, ইত্যাদি--বড়োজোচডু ইংরেজিতে তানু।পোরওয়াল| । 
এ সমস্ত গ্রন্থ মোটামুটি একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসারী । ইসলামের গ্ৰন্থও ছাত্রদবাত্রী- 
দের ভন্টে লেখ। ( গ্রন্থকার নিজেই মুখবন্ছে অমুর্ূপ উক্তি করেছেন ) । এবং এ গ্রাঙ্ছে 
ছাত্রছাত্রীর! কিছু নুতলত্ব ও বৈচিত্রোর সন্ধান পাবেন । 


কিন্তু আমার মনে হয় নুত্তনত্ব ও বৈচিত্রের সঙ্গান পেলেও, এ গ্রন্থটি ছাত্র- 
ছাত্রীদের ভ্রক্যে, এবং সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষকদের জঅন্ভেও অস্পযোগসী। এ গ্রন্থের 
অধিকাংশ স্থানই হবেধ্য--কেননা, তার মধ্যে সঙ্গতি নেই। ব্াকাগুলি এবং বক্তবা 
উভয়ই খাপছাড়া । অশুবাগুলির প্ৰয়োজনীয় ভিত্তি নেই । এমন কি কোনো কোনে! 
ংশের অর্থেদ্ধার করা একেবারেই সম্ভব নয়--অঘথব। অথ থাকলে ত। গ্রন্থকায়ের 
উদ্দিষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায় । সংল্ঞা এবং দৃষ্টান্ত পরস্পর বিরোধী অথব। সঙ্গ তিবিহীন 
এমন উদহরণও খুলে অনেকগুলি আবিকার কর! যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এর 
কারণ কী। কারণটি প্রকৃত পক্ষে খুবই সোজ। গ্রশ্থকারের প্রায় পুরো! এটিই অমু- 
ঝাদ--যদিও লেখক কোথাও তা স্বীকার বরেননি। আর অনুবাদ যেহেতু কোনে। 


সাহিতিকী ১৫১ 


একটি গ্রন্থ থেকে নয়, অথবা ধার।বাহিক নয়, সে জন্যেই এর অর্থ বোঝ শক্ত হছে 
পড়ে ৷ যারা খ্যাতলস) ভাষাতাত্বিক তার তাদের লেখায় অকারণ বাকাদ্রাল বচন৷! 
করেননি ॥ তান! উদাহুরণের পর উদাহরণ দিয়ে, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে জ্যামিতিক 
নিয়মে লিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন--ভার মধ্যে অতিকথনের কোনো সুযোগ নেই । 
অথচ রফিকুল ইসলাম যখন অনুবাদ করেন তখন এই ধারাবাহিকত! রক্ষা করেন না; 
কলে সামগ্রিকভাবে তার রচনায় কোনে! বক্তবা থাকে ন। আদৌ থাকলেও তা 
প্রায়শ দানা বাধে লা, কিংব। প্রমাণিত হয্ন ন৷ ইসলামের অনুবাদ অনেকটা 'এ-পৃষ্ঠার 
ছুটি বাকা, ও-পৃষ্ঠার একটি বাক্য এবং সে-পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদ_এদপ । আমর! 
অ।লোচ্য গ্রন্থ সপ্তম ও অহৈ অধ্যায় বিশ্লেষণ করে দেখালে! ইসলামের অনুবাদের 
ধন কী, অথবযব!৷ অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি কোন রীতিব্র অমুসত্রণ করেছেন । কিন্তু 
তার আগে বলে নিতে চাই কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ থেকে অমুবাদ করে ইসলাম তাকে নিজন্থ 
বলে চালাতে চেয়েছেন । এবং তার গ্রন্থের কোন অংশ কোন্‌ কোন মূলগ্রদুন অনুবাদ । 


এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে উলেখযোগা-- 


১, 881০0008614-4র Language ( পুবোক্ত সংস্করণ } 

২. Ctto Jespersen, Language | আমি বর্তমান আলোচনার জুনে বাবহার 
করেছি একাদশ মুদ্ৰণ (১৯৩১), George Allen & Unwin Ltd. প্রকাশিত । 

৩, Hockett, C. E., A Course in Modern Linguistics! আমি বাবহার 
করেছি Macmillan C০.-রপ্দশয মুদ্রণ ( ১৯৬৬ ) ৷ 

6. Carrol, J, B., The Study of Languagc| আমি ব্যবহার করেছি 
Harvard Univ. Press প্রকাশিত পঞ্চম মুদ্রণ ( ১৯৬৩ ) । 

৫. Gleason, H. A.. An Introduction to Descriptive Linguistics | 
আমার বাবহৃত সংস্করণ 17০1 প্রকাশিত ( ১৯৬৯ } 1 

৬, Bloch, B. & Trager 0, L., Outline of Linguistic Analysis! এ 
গ্রন্থ রফিকুল ইসলাম যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, বিস্ত বর্তম!'ন প্রবন্ধ 
লেখার সময়ে আমার পক্ষে তুলন। করে দেখা সম্ভব ইলে| ৭11 


একট প্রবন্ধ ইসলাম আগ৷গেড়া নিয়েছেন। এর লেখন্ফ_Faru5০n, 0, এবং 


১৫২ 


স।হিতাকী 


Chowdhury, Munier প্রবন্ধটি আমেৱিকার Linguistic Society-3 মুখপত্ৰ 
Language পত্তিকাত্ ১৯৬০ সালের ( ৩৬ বর্ষ) আনু-মাচ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 


ইসল।ম বলেছেন, তিনি এ প্রবন্ধটি অনুসরণ করেছেন । 


ইসলামের অনুব।দ মোটামুটি এরূপ 


Gv 


+ * 


( পৃ. ৭৯) 


প্রথম অধ্যায়ের বডে। অংশ 290০1 থেকে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বড়ে! অংশ Hocke( থেকে । 

তৃতীয় অধ্যায় পুণো Ferguson ও Chowdhury থেকে | 
চতুর্থ অধা।য় (বাংল। রূপতত্রের পূর্ব পধ্ন্ত) Gleas০n থেকে । 
সপ্তম অধাদি Jcspersen থেকে। 
* অষ্টম অধায় Bloomfield থেকে। 


ইসলামের অনুবাদ কতোটা এুলানুসান্রী সপ্তম ও অ্ুম অধ্যায় অবলম্বনে রচিত নিয়ের 
তালিক৷ থেকে তা বোঝ ঘাবে। 


আলোচা এন্দের 
পুষ্ঠ। সংখ) 


২২৭ 


২৮ 


২২০৯ 


৩০ 


পংক্তি সংখ্য। 


৮১০ 
১১-১৬ 


১১--২৭ 


মূলগ্্থ 


Langusge, 
desperson 


পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুবাদের ধরন 


৩৪ আক্ষরিক, সংক্ষিণ্ড 


৩৫ আক্ষরিক 
৩৬ আক্ষরিক 
১ আক্ষরিক 
৩৬--৩৭ আক্ষরিক 
৩৭ আক্ষরিক 
2৯ আক্ষরিক 
৪২ আক্ষরিক 
৪৩ আর্ষরিক 
৪৪ আক্ষরিক 
BB আক্ষরিক, আংশিক 


ভাবানুবাদ 


সাহি তাকী 


১৫৩ 
আলোচা গ্রন্থের পাজি সংখা! = মূলগ্ৰন্থ পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুবাদের ধরন 
পৃষ্ঠ সংখ্য! 
১৬-১৭ 8৫ আক্ষপ্রিক 
২৩৩ ৬৭ ৪৭ ভাবানুৰাদ 
৭--১৩ ৪৮ সংক্ষিপ্ত 
২৬-৩৭০ ৪৬ আক্ষারক 
২৩৪ ১ ৪৮ আক্ষরিক 
১--৫, ২৪-_-৩০ ৫৪9 আক্ষরিক 
৩৩ ৫৫ আক্ষরিক 
২৩৫ ১-২ ৫? আক্ষরিক 
৩--৫ ৫৫--4৫৬ ভাবানুবাদ্‌ 
৫--৮ ৫৬ আক্ষরিক 
১৬--২৮ ৫৮__-৫৯ আক্ষরিক 
২৩৬ ১--৪ ৫৯ আক্ষরিক 
৬-"১৩; ১৯২৬ ৩৩৭ আক্ষরিক 
২১-২৭ ৬৭--৬৮ প্রায় অ৷ক্ষৱ্ৰিক 
২৫৭ ১--৫ [370080৫6, ৩৪৭ সংক্ষিপ্ত, আক্ষরিক 
01007000০14 
৬-_২৬ ৩৪৭--৪৮ আক্ষরিক 
২৫৮ ১-৯ ৩৪৮ আক্ষরিক 
১০ ৩৪৭ আক্ষরিক 
১১৮১২ ৩৪৮ আক্ষরিক 
১৩-২৩ ৩৪৮--৪৯> আর্ছতিক 
২৫৯ ১২১ ৩৪৯ আক্ষয়িক 
২১-২৭ ৩৪৯--৫* আক্ষরিক 
২৬০ ১--২৩ ৩৫০ আক্ষরিক, 


কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত 


১৫৪ 


আলেচা গ্রন্থের 


পুষ্ঠ। সংখা। 


২৩১ 


তৎ 


২৬৩ 


এ 


৬৩ 


পংক্তি সংখ্যা 


৯-__-১০ 
১০--.২৪ 
২৪-২৭ 

১৮৪ 
১২২৪ 


স।হছিত্যিকী 


মনলগ্রন্থ পৃষ্ঠা সংখা) অনুবাদের ধরন 


৩৫০ আক্ষরিক 

৩৫১ আক্ষরিক 

৩৫২ আক্ষরিক 

৩৫২ আক্ষরিক 

৩৫৪ আক্ষরিক 

৩৫৭ আক্ষৱিক 

৩৫৮ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত 
৩৫৮ সংক্ষিপ্ত, আক্ষয়িক 
৩৫৯ ভাবানুবাদ 


৩৬০--৩১ ভাবানুবাদ 


৩৩১--৩২ সংক্ষিপ্ত 


৩৮৬২ আক্ষরিক 
৩৬৩ আক্ষরিক 
৩৬৪ ভাবানুবাদ 
৩৬৪ ভাবানুবাদ 
৩৬৯ আক্ষরিক 
৩৭০ আক্ষরিক 
৩৭১ আক্ষরিক 
৩৭২ আক্ষরিক 
৩৭২ আক্ষরিক 
৩৭শ আক্ষরিক 


তালিক। দীর্ঘতর করে কোনো! লাভ নেই । কেননা, উপরে যে ২০ পৃষ্ঠার 
অমুবাদের প্যাট! দেখানে। হলে, তা থেকে সহজেই পাঠক বুঝতে পারবেন, ইসলাম 


স/হিতাকী ১৫৫ 


গ্রন্থটি রচনায় আগাগোড়। কী পশ্থ। অবলন্যন করেছেন । তবে লেখক অনুবাদ করেছেন, 
একথ। বলেন নি। 


গ্রন্থটি খন রীতিমত্ডে। অনুবাদমূলক, তখন এর অনুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে 
কিছু বল৷ প্রপ্লোজন। আগেই বলেছি, অনুবাদ যেহ্গেতু এ পৃষ্ঠার একটি বাক্যের, ও 
পৃষ্ঠার দুটি বাকোর এবং সে পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদের সে জ্বন্যে এ অনুবাদ হয়েছে 
পারম্পর্ঘহ্থীন, খাপদ্াড়। অবে ইসলামের অনুবাদ অধিকাংশ স্থানেই প্রায় আহ্ষর্িক, 
এবং বিষয়টি যথেষ্ট টেকনিক্যাল হওয়া সত্তেও অনুবাদ অধিকাংশ স্থান মোটামুটি 
সম্ভোধজ্বনক। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে এই অনুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে ল্প্ট ধারণা 
হতে পারবে। 


0201-এর মূল রুচন] ? 


It is an often-stated truism that the history of almost any 
major intellectual development in western culture can be traced back 


to the Greeks of classical times, and this is the case of 10110130005, 


Early Greek philosophers were coucerned with the question 
of whether language exists in the very nature of things and there 
fore is fundamentally regular and logical, or whether it is simply an 
arbitrary set of symbols with frequent irregularities and logical faults, 
Despite Socretes’ able discussion of the later view, as recorded in 
Plato's Cratylus, the former view seemed to have prevailed. Several 
Greek grammarians, notably Dionysius Thrax. Appollcnius Dys- 
colus, and Herodian, developed descriptive grammars of Grcek. 
Unfortunately these works were sometimes colcred hy an undue 
emphasis on a philosophical interpretation of linguistic phenomena 
and a reverence for Oreck as an ideal and fundamentally logical 


language, Latin gramarians, taught by the Greeks, took over, in 


১৫৬ সাহিঙতিযক৷ 


the main, the models provided them by Greek grammar. sometimes 
describing Latin in the same categories even when these categories 
did not exist in Latin. ( Pp. 15-16) 


ইসলামের অনুবাদ £ 


পাশ্চাতা সভাতায় গ্রীসদের অবদান সবক্ষেত্তেই উল্লেখযোগা ৷ ভাষা 
সম্পর্কিত আলে।/চনায়ও পাশ্চাত্য দেশে গ্রীষ্ক দাৰ্শনিকর। অগ্রগামী । ভাষার আলো- 
চনায় প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যে ছুটি মতবাদের প্রচলন ছিলে! । একদল মনে 
করতেন, ভাষা প্রকৃতি রাজ্দোর অগ্রান্য বিষয়ের মতে৷ স্বতঃল্ক ৬, নিয়মিত এবং 
যৌক্তিক পারম্পর্ধপূর্ণ। অপর দলের মতে, ভাষা স্বেচ্ছাপ্ৰণোদিত প্রতীকের সমষ্টি 
এবং নিয্নয়িত নয়। সক্রেটিস, প্লেটে! প্ৰমূখ দাৰ্শনিক শেষোক্ত মতের উদ্‌গাতা 
ছিলেন, কিন্ত প্রথম মতটির পক্ষে সমৰ্থন ছিল অধিকাংশ গ্রীক পণ্ডিতের । 


ডায়নিয়াস থক, এপোল্লোনিয়াস ডিসকোলাস, হিরোডিয়ান প্রমুখ গ্রীক 
বৈয়াকরণিক এক ভাষার ব্যাকরণ রচনা করয়েছিলেন তাদেন সকলের ব্যাকয়ণেই 
ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণে অবান্তর ও অপ্ৰয়োজনীয় দার্শনিক তত্ব প্রাধান্ত লাভ করেছিল, 
তদুপরি গ্রীক দার্শনিকদের সকলেই তাদের ভাষার আদর্শরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্থির 
নিশ্চিত ছিলেন । ল্যাটিন পণ্ডিতদের বা!করণ দীক্ষা এক পণ্ডিতদের কাছেই, সুজ্রাং 
তার। গ্রীক বা!করণের ছাচে ল্যাটিন ব্যাকরণ রচনা কঝলেন। ফল দাড়াল এই যে, 
এই সমস্ত ব্যাকরণে এমন লব বিষয় সংযোজিত হল যা আদৌ ল্যাটিন ভাষায় নেই। 
(পু. ৭-৮ ) 


Bloomacld-aa মূলয়চন। : 


Every conceivable cause has been alleged ‘race’, climate, 
topographic conditions, diet, occupation and general mode of life, 
and 59 on. Wundt attributed sound change to increase in the rapi- 
dity of speech, and 01155 in turn, to the community's advance in 


culture and general intelligence. 1015 sate to say that we speak ৪9 


সা(হতি]কী ১৫৭ 


rapidly and wich as little effort as possible, approaching always the 
limit where our interlocutors ask us to repeat our utterence, and 
that a great deal of sound change isin some way connected with 
this factor. No permanent factor, however, can account for specific 
changes which occur at one time and place and not another. The 
seme consideration holds 6০০০ against the theory that sound-change 
atises from imperfections in children’s learning of the language. 
(0. 386) 


ইললামের অনুবাদ £ 


অনুমানযোগ্য নমত্ত কারণকে ধ্বনি পরিবর্তনের শুন্যে দায়ী করা হয়েছে, 
যেয়ন জাতি, আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান, আহা্ধ, পেশা, জ্বীবনঘমাত্ৰ। ইত্যাদি ৷ 
Wunde সাংস্কৃতিক ও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার তুলনায় দ্রুত কথনকে ধ্বনি পরিবর্তনের 
কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এট। অবশ্য বলা যায় যে আমর! সবদ। কম আয়াসে দ্ৰুত 
কথা বলতে চেষ্ট৷ করি এবং কথার গতি অনেক সময় এমন দ্রুত ইয়ে পড়ে যে শ্রোতার 
অনুরোধে আমাদের অনেক সময় পুনরাবৃত্তি করতে হয়, এবং ধ্বনি পরি€ঁনের অনেকট! 
কারণ হতো তার মধ্যেই নিহিত । কিন্তু তৎসত্বেও এক জায়গায় একটা বিশেষ 
পরিবর্তন হওয়। এবং অপর জায়গায় সে পরিবর্তন না হওয়ার কোনো দায়ী কারণ 
নিণর কর। সম্ভবপর নয়। শিশুর ভাষা শিক্ষায় অসম্পুৰ্ণত। কেঁও দবনি পরিবর্তনের 
কারণ বল! হয় কিন্ত তার বিপক্ষেও উপরোক্ত যুক্তি প্রঘোদ্র্য। ( পৃ. ২৬৯-৭০ ) 


এরূপ আক্ষরিক অথব। মূলামুগ অনুবাদের পৃষ্টান্ত তুরি-ভুরি, ইচ্ছে করলে, 
দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রঘোজন নেই । বরং ইসলামের অনুবাদ সম্পর্কে এ কথ! 
বল! প্রয়োজন যে, কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে তিনি না-বুঝে অথবা তুল অনুবাদ করেছেন। 
যেমন ১ 


৩১. মাত্র একচু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলে! । 


১৫৮ সাহতািকী 


মূলে আছে :...... according to Schleicher the three classes of 
languages are not only found simultaneously in the tongues of our 
own day, but they represent three stages of linguistic development , 


{ Jesperson, 0,769) 


ইসলামের বাংলা : 'Schleicher-এর মতে একই কালে একই সঙ্গে মায়বের 
সুখ এই তিনটি ভাষা থাকে না, তারা৷ ভাষাতাত্বিক বিবর্তনের তিনটি স্তরের প্রতি- 
নিধিত করে।' (পৃ. ২৩৮) 


এমনি 'In the 187)১...-এর অম্বাদ (Bloomfeld. 6, 354) ‘১৮৭০ 
গ্রীষ্টাবন্দে' (পু. ২০২); 'Students of dialect pcography’ (Bloomfield, 
৮. 361)-এর অনুবাদ 'উপভাষাতবের ছাত্ৰ’ (পূ. ২৬৩) ; Fluctuation in the 
frequcncy of forms’ (31০07718610, Pp. 392)-এ অনুবাদ 'নীপেন পোঁনপুনি- 
কণার (বানানটি ইসলাম আগাগোড়া ভুল লিখেছেন) শ্থিতিহ্বীনত।' (পৃ. ২৭২); 
‘Cheek’-এলর বাংল। 'খুতনি' (পৃ. ২৭৭; 00011510066 এর বাংলা ‘স্্পাচা)' 
(পৃ. ২৭৮) ইত্যাদি আদর্শ অনুবাদ বলে গৃহত হতে পাৱে না | তা ভাড়া, হাস্বাকর 
ও অন্ধ অমুবাদের ফলে কোথাও কোথাও অথ আমূল পাল্টে গেছে । যেমন, কা 
সন ও চৌধুরী ইংরেজিতে ‘জ্রা'-এর অথ লিখেছিলেন 'sister-in-law, (Langusge, 
পুবোক্ত সংখ্য।, পৃ. ৪০), ইসলাম তার বাংলা করেছেন 'শালিক।' ॥ এক জঞায়গায্ন 
নঘ্র, বারবার লিখে তুলটি তিনি কন্ফাৰ্য করেছেন) তাই ভার হাতে ‘জ্ঞা-ই’ হয়েছে 
‘শালিকাই,’ ‘ভা-ও' হয়েছে ‘শালিকাও,’ জাতে হয়েছে 'শালিকায়ে'। (পৃ. ৯১) 


অনুবাদ ফাঁকে ফাকে ইসলাম কোথাও কোথাও নিজে হ-একটি বাক্য 
কিংব! দৃষ্াস্ত ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন, তার ফলে অনেক সময়ে হিতে বিপয়ীত হয়েছে । 
যেমন তিনি মধ্যস্বরলোপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাধ_না>রাঙ্ন। (পৃ. ২৭২) ৷ ঘর্ভাগা 
ক্রমে. র'ধ ন! শব্দে যে ছুটি স্বর্ধ্বনি আছে, রান্ন। শব্দেও সে দুটিই অক্ষুণ্ণ আছে । 
সুতরাং এ দৃষ্টান্ত দিয়ে মধ্যস্বঃলোপ কেন, কোনে) স্বরলোপের প্রক্রিয়াকেই বোঝানো! 
যায় না। লোকনিরুক্তির দৃষ্টান্ত ইসলাম নিয়েছেন Bloon৷6€]d থেকে । ম,প দৃষ্টান্ত 


সাহিত্যিকী ১৫১৯ 


ছিলে” প্রাচীন ইংরেজি bryd-guma > bride-groom 1 gEuma শব্দেয় অৰ্থ nan 7 
কিন্তু gume অপরিচিত শব্দ হওগাপ সাধারণ লোকের কাছে ত। ধীরে ধীরে £100105"এ 
পরিণত হয়েছে । ইসলাম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবে-_ প্রাচীন ইংৱ্ৰেজজি 2196-7030 
bride-€r০০m | (পূ. ২৭৬) পরিবর্তনট। ধ্বনিগত, অর্থগত নয়। কাজেই ইসলামের 
দৃষটানুটি কেবল যে অর্থহীন তা-ই নয়, তা বিভ্বান্ডিকরও বটে। ইসলামের এরূপ অন্য 
একটি মৌলিক দৃষ্টান্ত £ প্ৰস্ন-ফয়াসি €%-০৮৪1%৩->3১৮০০৷১ (॥) (পৃ. ২৭৭)। যে 
Bloomfield থেকে ইসলাম এটি নিয়েছেন সেখানে ছিলে৷-=০)%-20০0,206 >ctonner 
(6. 427) ৷ এ পরিবর্তনটিও ধ্বনিগত। 

বিভিন্ন ভাষায় একই শব্দ কীয়প কিঞ্চিৎ ভিন্ন উচ্চারণে প্রচলিত আছে, তার 
উদ।হরণ দিতে গিয়ে Blooদie!d অন্যান্য শব্দের সঙ্গে 0030. এবং hand শব্দ হুটিও 
নিয়েছেন (6. 299) ৷ ইসলাম সেখান থেকেই ধাই করেছেন। কি? শন্দ দুটি 
ডেনিশ রূপ দেখাতে গিয়ে ভুল বরেছেন (পৃ. ২৮০ )। Hous শঙ্গেহঁ৪ ডাচ ও 
ডেনিশ্দন্ূপ ইসলাম তুল দেখিয়াছেন (পূ. ২৮৩ ) | তহুপত্ৰি ৮1০৬০: শব্দের 
স্প্য/নিশ রূপ মলে না থাক। সবেও উপরে স্প|[নিশ লেখ।র কারণ Bloomnfield-aর 
তালিকায় স্প্যানিশ কথ৷ট আছে এবং তার নীচে অন্য দি শব্দে স্প্যানিশ রূপও 
দেওয়া আছে॥ (6. 301) 


গ্রন্থের প্রায় সবটাই অনুবাদ হওয়া! সত্বেও, ইদলাম বড়ো উচ্চ তি (কথনে। 
কখনে। পৃষ্ঠা ভ্রেড়া) দিয়েছেন অন গ্রন্থসম,হ থেকে। এই উদ্ধতিগুলি প্রায়শ 
হঝোধ্ায হয়ে পড়েছে__কেলন1, ইসলাম বিশ্বপ্ত কিংবা সঠিকভাবে এ উদ্ধতিগুলি 
দেননি। ২ পৃষ্ঠায় 030:01-এর থে উদ্ধ'তি আছে তার দ্বিতীয় পংক্তিটি ছিলো. "-*** 
which is used, or can be used, }00*"***" , চতুৰ্থ পংক্তিতে ও৭৷০০৪-এর বদলে 
ছিলো। ০৭৭10659, পঞ্চম পংক্তিতে ৎve॥6-এর পরে কম| ছিলে।। (৮. 10) 
৪ পৃষ্ঠাত্ন উণ্ধ,তিতেও এমনি 'খলন লক্ষণীয় । (050০1. পৃ. ১১) ! ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রদন্ত 
উদ্ধ তিটি }1০01৩0-এর ৩৩, ৩৪, ৪৭ ও ৫৩ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়। ৷ ৫৫ পৃষ্ঠা 
প্রদত্ত 0159507-এর উদ্ধ_ভিটি মলের ২৬১ ও ২৬৩ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া _অনেকগুলি 
অসংলগু বাক্যের সমষ্টি । এর দ্বিতীয় বাকাটি মলে ছিলে। এক্ূস—The distribu- 
tion just bricfly described is known as complementary distribution. 
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কিন্তু রুকিকুল ইসলামে আছে..-‘the distribution is known as ০০0101৩78৩1 
tary distribution:--*1 নবম পংক্তিতে মুলে ছিলে! 9০ that the two 1 ৬৩ 
পৃষ্ঠার উচ্চ.তিটি৷ শেষের চার পংক্তি ইসলামের গ্রন্থের অঙ্কে অপ্রয়োত্রনীয় । ২৩৯ 
পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদ্ধ.তি পড়লে অসংলগু মনে হয় । কারণ, প্রথম বাকাটি ইসলাম পুরো 
নেননি--ফলে তা ড্ৰিয়াশুগ্গু ইয়ে পড়েছে এবং were conventional slgns-এa 
পরে থালিকট। বাদ পড়েছে। ২৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত দীর্ঘ উচ্চ.তির শেষে বাকাটি 
খাপছাড়া, আগের বাকোর সঙ্গে সম্পৰ্কশূত্ৰ । মল আছে 35365150074? 
পু. ৯৪। ২৭৯ পৃষ্ঠার উদ্ধ,তিটি Bloomfie!d-এর 431, 432 ও 433 পৃষ্ঠার 
আলঙাদ! আলাদ। ভ্ঞাঘ্গা থেকে নেওয়া । এরূপ উদ্ধ,তি দিলে তা বিষয়কে কেবল 
জটিল এবং দুর্বেংধাই করতে পারে । বাস্তবে হয়েছেও তাই ৷ 


ইসলামের গ্রন্থের সবশেষ দোষ এবং গুণ £ সবত্র আন্তর্জ (তিক ধ্বনিত।ত্বিনঃ 
বর্ণসালার ব্যবহার । দোষ কেনন) এই বর্ণমালা ব্যবহারের অন্তে যে মুদ্রণ-পারিপাটোর 
আবশ্যক, তা আমাদের দেশে নেই। এমন কি, সব হরফও নেই । তাই এ বই-এ 
প্রচুর ছাপার ভুল রয়ে গেছে_যা পাঠককে বিভ্রান্ত করবে। আলোচা বৰ্ণমালা 
বাবহারের গুণ এই যে, তার ফলে শব্দের লিখিত রূপের সঙ্গে নয়, বরং পাঠকের 
মনের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ঘটে শব্দের উচ্চারিত জুূপের সঙ্গে!” ভাষাতত্বের 
আলোচনায় সেটাই প্রয়োগ্রন ৷ ‘নয়ন’ লিখলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে যে কপট 
অনেক সময়ে ভেলে উঠতে পারে তা হলে ন+অ+য়় +অনন্‌; অথচ জীবন্ত 
ভাষায় শব্দটির কূপ হলে! ‘নঞ্চোন’ । ধ্বনিতাত্বিক বণমাল। বাবহারের ফলে ভাষার 
লেখ্য নয়, কথ্যরূপের সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় ঘটে । 


ইসলামের আলে৷চ্য এন্টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য £ 


১, এই গ্রন্থ মাকিনি ভাষাতাত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে বাংল। ভাফাভাষীণের 
পণ্িচয় করিয়ে দেয় এবং সে কারণে পাঠঘোগা । 

২. এ এস্থে মৌলকত্ব নেই। লেখক মুখবন্ধে ঘে মৌলিক ও অভিক্ঞতায় 
দাবি করেছেন, তা অৰ্থহীন ৷ 
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৩. কোনে। একটি নিদিষ্ট গ্রন্থ অবলম্বনে ইসলাম অনুবাদ করলে এবং অন্থু- 

বাদ অতো সংক্ষিপ্ড না হলে, গ্রন্থে পারম্প্ধ থাকতে এবং তা বোঝান 

ভণ্ডে সত হতে! । 

(বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ এবং বিশেষ পক্ধতির প্রতি ফোক 

বশত, লেখক বাংল। ধ্বলিতত্বের প্রতি অবিচার করেছেন । ফলে সত্য 


বিচলিত হয়েছে। 

এ গ্রন্থ কতোগুলি মল গ্রন্থের সন্ধান দেয়। 

এ গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অনুপঘোগী এবং কোথাও কোথাও 
বিপদ জনক। 


৬, 


পুস্তক স্নয়ালোচনা 


ব্লাইফেল ব্রোটি আওরাত £ লেখক-_আনোয়ার পাশা । 
গ্রকাশক £ তাজুল ইসলাম, বর্মমিছিল। ঢাক!-১ 
প্রথম প্রকাশ 2 জুন, ১৯৭৩ । পৃষ্ঠা_২২৯ 
মূল; £ বারে! ট।ক| ৷ 


‘কাইফেঁল হোটি আওৱরাত’ এর উনন্মাচন একটি দিবসের প্রভ!তে আর য্বনিষা- 
পাত মধাগাত্তে। অর্থাৎ এর সময়কাল প্রায় আঠার! ঘণ্টা / মাত্র আঠারো! ঘণ্টার 
কাহিনী বিস্ময়করভাবে একটি পুণাঙ্গ উপগ্ভাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছে । ছোট 
গল্পে ঘটনা প্রবাহ, যাকে একটি এলাচের খোসার মধ্যে সীমিত করা যাম, বলে 
কারো কারে! ধারণা, তারও সমকাল অত্যান্ত বিরল ক্ষেত্রে এত স্বল্পাযু হ'তে পারে। 
আর উপস্ঠালের সময়কালের বিস্ত,তি তে! তার অন্ততম সাধারণ লক্ষণ এই লক্ষণকে 
আপাতদৃষ্টিতে অতিক্রম করে, রাইফেল রোটি আওতা" একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে প্রথমেই । এবং তুলনার অবকাশ রচন। করে জেমস-জয়েলের প্রথ|[ত উপগ্ঠাল 
‘ইউলিসিসে’য সঙ্গ, যার সময়কাল ছিল মাত্র চব্বিশ ঘটা । 


অবশ্য ‘ইউপিসিস'কে বান্তি দিয়েছিল অবচেতন মনের ঘটনা-প্রবাহ, ষ! এ 
বিশিষ্ট দিনটির গণ্ডী অতিক্তম করে’ সঞ্চসণশীল থেকেছে কখনও অতীতে কখনও 
ভবিষ্যতে । এবং নায়ক্ককে একটি রূপান্তব্রিত মানুষ হিসেবে পরিণাথে উপস্থাপিত 
করেছে; অর্থাৎ উপস্তালে এ ধরণের হল সময়কাল অবগন্থন করেও রচিত হতে পারে, 
যদি ত অজস্র ঘটনাবলীর সঞ্চগরণে অভিন্ঞতাকে নবনিমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে নবা- 
লেকিত করতে পারে। অবশ্য অবলম্বিত দিনটির গুরুত্ব ‘রাইফেল রোটি আওরাত 
গ্রন্থেও ঘটনায় অপর্ধাপ্ততা এনেছে, দিনটি ছিল আটাশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
ঘোষণার এতিহা পিক প[চশে মার্চের প্রতিক্রিয়ায় উত্তপ্ত ও ছলন্ত। অবশা একাত্তরের 
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পচিশে মার্চের শুরু, বাছ।নুর একুশে ফে্রুয়ারীরও আগের দিনগুলিতে । সেদিক দিয়ে 
এর পশ্চাদ ভূষির সুদূর নিক্ষিপ্ত বিশালতা, বিশাল-অবয়ব উপগ্ঠাস রচনার উপকরণ 
অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু লেখক সে সন্তাবন স্পর্শ না করেই গ্রহণ করেছেন 
প্রেধানতঃ তিনটি দিন যেমন পচিশের রাত থেকে আটাশের রাত । অবলা কেন্দ্রীয় 
অট!শের সঙ্গে পূববর্তা পচিশে থেকে সাতাশের সংযোগ ঘটেছে অমুপেক্ষনীয় স্বতির 
অম্শাসনে, লেখকের ঝ)ভি-লতী!র অচ্ছেগ্ক অংশ রূপে । 


এই দ্বলু সময্নেয় ঘটনাবলীর তত্রত। ও তাক্ষ্মতা, পাঠকের অভিন্ঞতাকে 
কেবল রক্তাক্ত করে না, জন্ম দেয় মানুষের আধো নতুন মানুষকে । আানুষের সেই 
পুনৰ্জম্মের কাহিনীই বিধৃত হয়েছে রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে । কিন্তু পুনৰ্শ্বম 
সহজে থটে না, তাই এ উপন্যাসের পশ্চাতে অলক্ষ্যে সঞ্চরণীল থেকেছে দার্খতয় 
দিবসের তপস্থয।। দেদিক দিয়ে এর সময়কাল আবহৃমানকাল বিস্ত,ত। তবুও এর 
এতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় ন1। একাত্তরের মার্চের শেষ দপ্তাহের ভয়াবহ 
দিনগুলির নৈকট্য, লিবিড়তা ও অযোঘতা এতই প্রত্যক্ষ যে তকে অন্দীকার করার 
উপায় নেই কোন বাঙ্গালী পাঠকের । তবে কি এটি এঁতিহামিক্ক উপন্যাস ! বিস্তু 
পশুত্ব বনাম মানবিকতার সংঘর্ষে, মানবিকতার যে শুদ্ধতর প্রচ] এর থিম ( বিষয়- 
বস্তু } তাতে৷ চিন্নশ্ুন৷ শ্ৰাবন-সূত্য | তাকে তে লেহাৎ 'এঁতিহসিক’ বলা চলে না । 
তাহলে কি ইতিহাসের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে এটি মূলতঃ সুদীপ্ত শাহিন নামে একটি 
ব/ক্রির আক্ম-উদঘাটলের ইতিকথ11 তাও লয় । এটি সমগ্র বাল।লীর জীবনের 
স্ব৷ধীনত। সংগ্রামের প্রামানিক প্রতিলিপি। বহু শতান্দী পুব তার হুচন! ঘটলেও 
তার স্বাধীনতা লি্স, সত্তার সফল রুপান্তর ঘটেছিল একাণ্ডরের পচিশে মার্চের পর- 
বৰ্তী দিনগুলিতে । সে দিবসের প্রতিরোধী চেতনার বিশ্বন্ত অনুলিপি হিসেবে এটি 
একটি মহৎ আতীয় কাহিনী । তাই সমগ্র উপন্যাসে ঘে বিধ্বপ্র নগনীরু চিত্র ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত, তার মধ্যে মৃত্যুর ভয়াবহুতার চেয়ে প্রাধান্থ লাভ করেছে জীবনের প্রতিরোধ" 
বাসন! ৷ নিল্ষল অশ্রুপাতের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে উচ্চক দিক(র এবং অলদ 
অনুতাপের চেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে হালামুখী। ক্রোধ । ছেখকের ভাষ! ‘শুশানেও 
তো] কিছু থাকে--পোড়। বশ কাঠ আধ-পোড়; কথা বালিশ কত কি থাকে। এবট। 
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দী্থশ্বাসকে, একট! মর্ববেদনাকে আনান দেয় তার) । এথানে পোড়া ইটের গায়ে 
জমা হয়ে আছে বক্ষের তীব্র ক্ষত, হৃচোখের প্ৰচণ্ড ক্রোধ | হাতের কাছে আর কিছু 
না থাকে এ পোড়া ইট ছুড়ে মারো শক্রর দিকে ॥” এ সুদীপ্রের চিন্তায় লেখক 
সমসাময়িক জাতীয় চেতনাকেই বাঙময় করেছেন । যুদ্ধ অথবা বাপকতর নিধাতনে 
আলোকিত জাতীয় জীবনের যে নবতয় উন্মোচন সম্ভব, তার বাপক পরিচিতি টলষ্টয়ের 
মহ্রাকাবোপষ 'ওঘার এণ্ড পিস’ এবং এরিথ মারিয়া রেমার্কের ‘অল কোয়ায়েট ইন দি 
ওয়েষ্টাণ ফ্রন্ট উপন্যাসে বিধ,ত 1 এ প্রসঙ্গে তাদের কথ। মনে পড়ে । তবুও ‘রাইফেল 
রে।টি আওরাত' মূলত: স্মৃতি নির্ভর ঘটনা-দমুজ্ছল উপাখান ॥ এবং জ্রাতীয়-চেতনা- 
বিধ,ত এ উপাখ্যানকে স্মৃতি-মূলক একটি সর্থক উপহাস বলা মেতে পারে 1 'রাইফেল 
রোটি আওর়াত' এর আখান ভাগের ইংগিত আছে নামকরণেই । পশ্চিম 
পাকিস্তানীর] শুধুমাত্র পাশবিক ক্ষুব। ও রিরংসাকে সম্বল করে! অস্ত্রবলে প্রস্থ লাভ 
করেছিল বাডল।দেশে, দেশ বিভাগের পরে । মান্ুঘের মূুখোদে তারা ছিল পশু, ইস- 
লামের মুখোসে তারা ছিল শয়তান । পচিশের রাতে সে মুখোল কদর্ধভাবে উন্মোচিত 
হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ আনিবাধ হয়ে পড়ে । সশন্্র হানাদারদের 
বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের করুণ প্রতিরোধ প্রাথমিক ভাবে বার্থ হলেও, শেষত: নিরর্থক 
হয়নি । ব্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন রূপায়ণে, সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব কর্ণ 
পন্থ) এ্রহণে সক্কেতে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে । অর্থাৎ রাইফেল-শোতিত, রোটি-সন্ধানী 
ও আওয়াত লোভী পশুদের চিতরে উচ্ছেদের সঠিক সম্ভাবনায় এর আখথ্যানভাগের 
যঝনিকাপাত ঘটেছে । বলা বাহুল্য 'রাইফেল রোটি আওর1ত” এই তিনটি শব্দ ছাড়া 
অগ্চতর শব্দে "সপঠকূপে হানাদারদের পৈশাচিক চরিত্র চিহ্নিত হ'তে পারতে! না, এবং 
সে "্পষ্টত৷ একটি সফল ও লাহিক গণপ্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজন ছিল । সেদিক দিয়ে 
‘রাইফেল যেটি আওরাত' নামকঃণ যথেষ্ট তাৎপধম্য় । 


এর ঘটল! স্থান হিসেবে সংস্থিত হুয়েছে ঢাক৷ বিশ্ববিযালয় এলাকা! । বিগত 
কয়েকটি জাতীয় আন্দেলন, যার পরিণাম স্বাধীন সাবভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্ৰকাশ 
তার স্তিকাগার এবং লালন ক্ষেত্র হিসেবে এ এলাকা এতিহাসিক গরিমায় উত্ভাদিত ৷ 
লেখক উপচ্চাসের ঘটনাবলীন্ত সংঘটন ভূমি হিসেবে এই এলাকাকে নিধ।রিত করে 
যথে স্ববিবেচনার পিচ দিয়েছেন। 
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অবশ্য এম ঘটনাবলী সবই বিশ্ববিগ্ঠালয় এলাকায় থটেলি। তার! ছড়িয়ে 
পড়েছে ঢাকার সৰ্বত্ৰ । তারা আচ্ছন্ন করেছে একাধিক চরিত্রের অভিজ্ঞতার দিগন্ত । 
তবুও লেখক আশ্চ্ধ নৈপুণে সেগুলিকে একত্র গ্রধিত করেছেন । নায়ক সুদীপ শাহি- 
নের অভিজ্ঞতার দপলে বিভিন্ন কোন থেকে সেগুলিকে প্রতিকচিত বরা হয়েছে। 
নায়ক এখানে সংযোগ সাধক হিসেবে সাথকডাবে বাবহৃত হদ্ছেছে। আবার মাত্র 
তিনদিনে কয়েক বর্গ মাইলের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার নধো বৈচিত্ৰাহ্থীনত! 
সম্ভবতঃ স্বাভাবিক ছিল কিন্ত লেখক আশ্চর্য মনীধষ!য় সেসব থটনাবলীকে পরম বৈচিআ- 
পূৰ্ণ করে তুলেছেন । নায়কের মন যদিও বারংবার পচিশে মার ন:ভৎস স্মৃতির তট- 
ভূমিতে উপস্থিত হতে চেগ্রেছে তথাপি বিশ্ময়কর যগ্তন। সনিধচনীঘ স্তি এবং আহত 
স্থপ্রেহ তাড়নায় লেখক নায়ককে এমনভাবে বিচ্ধ করেছেন যে তাকে প্রদক্ষিণ করতে 
হয়েছে সার। সহর। দিনের প্রতিটি প্রহরে চেতনাকে হাখতে হয়েছ উলুখ ৷ এই 
বিশেষ উদ্মুৰিত। একগ্রন গিলিপ্র দর্শকের হলেও, হী+ান্ত উপন্তাসের মত তা সাহিনীকে 
বৈচিত্রমণ্ডিত ও প্রাণসপ্ত রাখতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে । নায়কের অস্তামুখীনতাই 
এই চারুত্তের সম্পাদক ৷ মূলতঃ; এ নিরপেক্ষ অন্তমূৰ্থানত৷ একভাবে লেখকের । 
একদিকে বৈজ্ঞা(নক নিনীক্ষাভঙ্গাতাকে সমস্ত জড়তা ও ব্যক্তিক নিবেদেহ ডে স্থাপন 
করে উপন্টাসটিকে সমসাময়িক থটনাবলীর প্রামাণিক দলিলরাপে উপস্থাপিত বলেছে, 
অন্চদিকে শিল্পী-সুলভ জীবন-প্রীতি এবং কবি-স্ুলভ সৌন্দ্-মগুতা সমসামায়কের 
সীমা অতিক্ৰম করে তাকে সুসাহিতোর বিরল ক্ষেত্রে উপনীত করেছে। 


এবং অত্যান্ত পরিচিত কাহিনীর মধ্যেও লেখক কৌতূহলের সৃত্রকে অবিচ্ছিন্ন 
রাখতে পেরেছেন । মুহূর্তে ডি হয়েছে নতুন নতুন চমক । একটি রোখাপকর উপা- 
খ্যানের মত এক নিশ্বাসে এন্টি অন্ঞাতনাহ়েই শেষ করেছে পাঠক । চিরপরিচিতের 
আধো এই অপরিচিত ৫ুলভের উপস্থিতি সৎ সাহৃত্যিকের অগ্রি পত্রীক্ষায় উত্তীৰ্ণ করেছে 
লেখককে । 


ঘটনার নৈকটো এমন স্পর্শাতীত সুদূরত! আরোপ কেবল তখনই সন্তব 
যথন অভিজ্ঞতায় প্রত/ক্ষতা পঠিশী৷লত হয় । তার জগ্ত সংঘটিত ঘটন। এবং তার 
বূপায়ণ কালের মধো সাধারণতঃ যে ঝাবধঃন নুগ্তম প্রধোসন হয়ে পড়, আলে।চা 


১৬১ সাহিত্যক 


ক্ষেত্রে তাও উপস্থিত নয়। স্বতরা: নিঃসন্দেহে লেখক এখানে অসাধা-সাধন করেছেন। 
অবশ্য 'প্রতিভা'র কাছে 'অসাধা' বলে কিছু নেই । 

কাহিনী গ্রন্থন ছাড়াও চরিত্র-নির্নানে লেখকের দুল“ভ পার্দশিতা লক্ষণীয় হয়। 
অভ্যস্ত সংক্ষিপ্ত উপকরণে জীবন্ত হয়েছে শিল্পী আমন, জামাল সাহেব, বুলাদি, পলি- 
ভাবি, কছিসন বিবি, আ|ফরে।থ) এমনকি ডক্টর খালেক, গাঞ্জী সাহেব ও সোবহান 
মৌলুষী পর্যন্ত । শিল্পী আমলের স্বপ্রচারন। ও অপ্রকৃতস্থতা জামাল সাহেবের 
রাজনৈতিক প্র্তা, বুলাদির বশ্রান্রপ্রেরণা, পল্লিভাবির প্রতিশোধ পরায়ণতা, করিমন 
বিবির প্রশ্ব-কাতরুতা। আফরোজার সুযোগ-সঙ্জানী-বৃত্তি এবং ডইর খালেক, সোবহান 
মৌলুবী ও গ৷ছ্দা সাহেবের ধৰ্বেয় নামে ভগু!মী সবই খজু রেখায় উজ্জল কাপে চিত্রিত 
হয়েছে । এসব চন্রিত্র অঙ্কনে লেখকের আভিন্ততার সঙ্গে কলুনার সময় সাধিত 
হয়েছে। তাই এনা বিশেষ পরিস্থিতির নুখপাত্রক্ূপে টাইপ হয়ে ওঠেনি ৷ বরং পূর্ণাঙ্গ 
মানুষের মধদাম সু চিহ্নিত হয়েছে। 


এ ছাড়] ফিরোদ ও মিন! ক্ষ! নাজমা লেখকের বন্ধু-বত্সল সত্তার প্রতিলিপি- 
কূপে উপস্থিত । অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকলেও তারা নায়ক সুদীপ্ত শাহিন এবং 
নাঘিক৷ আমিনার পরিপূরক ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক সুদীপ্ত শ।হিন 
এবং রাজনীতিধদ ফিলোজ একই বাক্তি:স্বপ্ৰ তুটি ভিন্ন দক। একআন নিয়তি নির্ভগ্ 
এবং স্বপু-তন্ময়, অপরজ্রন সক্ৰিয় এবং বাস্তব করস্চী গ্রহণে বিশ্বাসী । একজন 
বিষন্ন, সগ্ত্থ ও মুহামান, অগ্যক্জন প্রদন্ন অকুতোভয় এবং প্রণবস্ত। অনুরূপ আমিনা 
ও মিলাক্ষী একই পরীর ছুই রূপ । একজন কর্বানুপ্রাণিতা, অপরজন চিন্তা-সমপির্ড। । 
একজন কলরব-যুখর।, অপরজন হল্প ভাষিণী । একছন জননী অপরজন প্ৰেয়সী । 


চরিত্র-নির্নাণে লেখকের অন্তরায় ছিল প্ৰধানতঃ সময়ের নৈকট্য-এনিত অভি 
পরিচিতি । চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণে এবং রূপায়ণে এটি বিষ ঘটাতে পারতে! 
তবুও বুদ্ধিজীবি কনার চরিত্র অনুধাবনে লেখক আশ্চর্ধজনকভাবে সফল । তাই ডঃ 
গোবিন্দ দেব, ডঃ মনিরুচ্দ্রামান, ডঃ জোতিৰ্যয় গুছ ঠাকুঃত, ডঃ কঙ্জলুর রহসান 
প্রভৃতি শহীদবুন্দ ও ল!ছিত মোসাদ্দেক সাহেব, এর! সবাই ষস্বমহিমান্ন উপস্থিত । 
কেবল, যেহেতু ডক্টর মালেকের চিত্ৰ৷গনে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনা, এবং 


সাহিত্িকী ১৬৭ 


ঘেহেতু লেখক নীতিগতভাবে পাহিত্তা-বোধীদের ভণ্ডামীর তীব্র বিরোধী ছিলেন, 
গেঅন্ট বৰ্ণচোর! এই বুদ্ধি্বীবি এবং তার প্রিয়জনদের অত্যন্ত নির্মম পরিণতি 
আলিব1€ হয়ে পড়েছে। 

অন্যদিকে সংদাহিত্য এবং মহান সাহিত্যিক সম্পর্কে লেখকের জঙ্ধা 
বোধ অপরিমেয়, তাই পরিত্যাক্ত তেইশ নম্বর বাড়ীর এ্রন্থগুলির কাছে বারংবার কিরে 
এসেছে তার মন। ফিরোজের সরকার বিরোধী সক্ৰিন্ন রাজনীতির কারণ হিসেবে 
উপস্থাপিত হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের শুভাথা কর্তৃক উপহৃত কবিতার বইয়ের পুতি সর- 
কারের নিৰ্বোধ মনোভাব, এবং ফিরোজকে রাজনীতিবিদ ছাড়াও কবিতা রসিক 
কুপে চিহ্নিত করে লেখক স্বত্তিপভ করেছেন। আর সু-সাহিত্যিক রবীন্দ্ৰন৷থ 
লাভ করেছেন মহুমথিত আসন । তাই দৈবক্ৰমে বর্বর হানাদারদের দৃষ্টি এড়ানো, 
স্বদীপ্রের উইং রুমের ইবীন্দ্রনাথের ছবিটি তার কাছে রবীন্দ্র-সত্তার্র চিন্মঘতা রূপে 
প্রতিভাত হযেছে । তাই রবীন্দ্র-বাণীর আপব্যাখ্যার স্ুযোগটুকু কখনও তিনি গ্রহণ 
করেননি । যেমন রবীন্দ্রনাথ কথিত হঙ্গদননীও স্বাভাবিক অসহায়তাকে তিন সযগের 
প্রয়োহনে অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু তাকে সমর্থন করেই তিনি ভার নি 
পরিকল্ন।কৈ রূপায়িত করেছেন। অবশ্য কিঞ্চিৎ বাবার প্রয়োজ্জন হয়েছে, তাই 
বঙ্গ-শশুর যৌবনলাত এবং তন্দনিত দায়িত্ব বোধের উন্মেষের প্রসঙ্গটুকু তাকে কৌশলে 
ব/বহার করতে হমেছে। অধিকস্ত সেধ্ধপেয়র্ের মত তিনিও বিশ্বাস করেন, কবিতা 
ও গান যায়৷ ভালোবাসে তাদের দ্বার! কোন অপ্করই সম্তব নয়। এ জুই প্রেমিক 
দেশবাসী সম্পৰ্কে তার প্রীতি-প্রসঙ্গ চিন্তাধার। মাতৃস্েহের মতই স্বতঃশ্ফ €ঁ হয়েছে। 
ফলত: শেখ মুজিবর রহমান এনং আবু স৷য়িদ চৌধুৰী তার কাছে অনামান্ত মহিমায় 
উদ্ভাদিত। প।ক-অ[ধকুত বাংলাদেশে নয় মালকাল বেঁচে থেকেও, কোন নৈরাশ্য এবং 
কোন বিকুত ধারণার শিকার ভিনি হননি; এ সব থেকে তাকে রক্ষ। করেছে তীর 
সঠিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞ। এবং গভীর দেশ প্রেম । তাই শেখ মুঞ্রিবের বছ বিতকিত 
'আক্মমমপন'কে---সেই প্রাথমিক মুহুর্তেই কমু]নিষ্ট বূলার মাধমে তিনি সবাস্তফরণে 


সষর্থন জানিঘেছেন । 
“ইসলাম ও ‘জেহাদ’ শের অপব্যাখ্যাকে তিনি প্রগতিশীল লেখকের মত 


বিদ্রপ-বিদ্ধ করেছেন । তাই ধের সুখেসে উচ্চ শিক্ষিত ডর খালেক এবং অশিক্ষিত 


সাহিতিাকা ১৬৯ 


হিন্দু ছাত্র বিজন বিহারীর পরিত্রাণের প্রসঙ্গটি ভয়ানকের চাইতে হাস্যরসেরই প্ৰাধান্য 
দান করে। এটি পরিস্থিতি পীড়িত পাঠকের মানসিক স্বপ্তি বিধান ( Menta! relief ) 
এর আন্ঠও প্রয়োজনীয় । 


তাই আহত অভিজ্ঞতায় আনন্দ-পিঞ্চনেন্ন জন্য নিসগেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
হাসির পু্পরাশি । ফলত: এখানে শ্যামল ও পুষ্পিত বৃক্ষ বারংবার উপাস্থত হয়েছে 
উপষেয়ে এবং উপমায় ৷ সুদীপ্ত তাই ২৩ নং বালা ত্যাগ করবার পূর্ব মুহুর্তে টবের 
ফুলগুলির কথ! তুলতে পারে না। তাই পিপাসার্ত গাছগুলির জন্চে সে রেখে যেতে 
চায় এক গণুষ পানি । গোপনে বুকের মধ্যে রাথে একটি গোলাপ ভাঙা বাসার শেষ 
নমস্কার হিলেবে। মৃত্যু সম্ভাবনার মূহূর্ত শ্যামল দেবদার তাকে জীবনের শেষ সম্বধন! 
থানায়। নুভজব! রক্তক্ষরণের ইতিবৃত্তের শ্মারক হয়ে দেখা দেয়, সুধমুখী হয়ে ওঠে 
অনিৰ্বান একনি্ঠতার প্রতীক! বল। বাহুল্য লেখকের সৌন্দ্যাপ্রীতি, পুষ্পপ্রীতির 
রূপকে উন্মোচিত ॥ কিন্তু পুষ্পের পুনঃ পুনঃ উপদ্থাপন এ উপস্থাসকে কাবাধমাঁ করে 
তোলেনি, এখানে পুষ্প এসেছে জীবন-ভাবনার অবলম্বনকূপে, চরিত্রের উন্মোচনে ও 
ঘটনার অগ্রগতিতে তার আশ্চৰ্য সংযোগ । 


এ ছাড়! লেখকের ভাষাভঙ্গীতে বিষয়াসুগত্য ভাব-অন্ুশ্থতি এবং অনায়াস- 
প্রবহমানত। উপস্থিত॥ তার প্রসাধন বচ্ছিত অথচ অলঙ্ক ত এই ভঙ্গিটি সত্যিই 
আকর্ষণীয় । চরিত্রের সংলাপেন্ন ববছুতা, এবং তীক্ষতা অভিনন্দন যোগা ৷ পরিশেষে 
পাঠক মুগ্ধ হয় তার পরিকল্পনার তাঁৎপর্ধময়তাদ ৷ সুচনায় যে ভোরের চিত্র আভাসিত 
তার পূর্বেকার রাত্রি নায়কের কাছে বিভীষিকাময় এবং বিনিদ্র কেননা তখনও 
বিষাক্ত স্মৃতির দাছে, ও কন্টকিত সংশয়ের দংশনে সে জৰ্জহিত, কিন্তু দার্থদেবস শেষে, 
অনেক পরস্পর-বিগ্োধী অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে' যে রাত নেমেছে উপস্টাসের পরি- 
সম্যপ্ডিতে সেখানে নায়ক নিশ্চিন্ত নিদ্রা কোলে দমপিত ॥ কারণ সংগ্রামের সম্তাবনার 
প্রতি তখন সে আন্থাবান, তাই স্বাধীনতার অমোঘ সুযোদয় সম্পর্কে সে বিশ্বালী। 
সংশয়ের কুহেলী অতিক্ৰম করে" বিশ্বাসের তীরে তখন সে উপনীত । যেন অন্মাস্তর 
ঘটে গেছে তার পরিণতিতে বলিষ্ঠ এই আশাধদের হর সত্যিই সন্বর্ধনাধোগা । লেখক 
শহীদ আনোমার পাশ! ছিলেন ঢাকা। বিশ্ববিহালয়ের বাংল! বিভাগের একছন কৃতি 
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সোবহান মৌলুবী তার কাছে একই নাহী লোলুপ চণ্ৰিত্ৰহ1নতাঘ্ন চিহ্নিত হয়েছে ৷ 
আর জামাতে ইসলামী গান্ধ! সাহেবের মধ্যে একই মুখোসকে ক্ষমত। শিকারের হাতি” 
য়ায় রূপে বাবহৃত হতে দেখেছেন | একদিকে গাজী সাহেবের অস্তঃপুরের শ্বাসগ্নোধকাযী 
পর্লাত্যবন্থায় অন্বাস্থাকরতা ঘেনন লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনই মিনারে মোয়াজ্ডিনেত 
পাশ দর্শন নিষ্ঠবঝান ধামিক আলিম সাহেবের কাতয় ক্রন্দনও তার শ্রতিকে কাকি 
দিতে পারিনি । এদিকে নারকেল পুতের একমণ চাল এবং গৃহের ছাদে নিহিত 
ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের সামান্। তও,লকণা স্ব বাবধান বিসম্ডন দিয়ে তার কাছে 
একা ক হযে ধর। পড়ে.ছ, অপৰদিকে একটি জাতীয় বিপর্যয়ের মুখেও জ্ন্মক্মগত 
কারণে উপেক্ষিত এলার প্ৰতি স্ুদীপ্তের বাৎসল্য বোধের পারিবারিক অনুস্থতিটুকু 
তিনি উপেক্ষ। করতে পারেননি । এ সবই তার সঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও দরদী মনের ফলশ্ৰুতি । 
দেই দন্ত আধক'ংশ বাদালীৱ ভারত প্রীতির পশ্চাতে প্রতিবেশী প্রীতি, 
এবং কলকাত|-কে ডক পশ্চির বদের্ব আকর্ণের প্রাধাহ্াই লেখক অশেষ উদার হায় 
অনুভব বরেছেন। সমুশিক্ষ। ও সুসাহিত্যের পীঠস্থান কূপে বূলবাতা তার কাছে 
মধ্বত্রাবী স্বপ্ন-তাণ্ড রূপে আবি্বাতি হয়েছে। 


অবাঙ্গাশীরা আলেক অপৰৰৰ্বে হানাদারদের সহায়তা করলেও, স্বাসপীনত! লাভের 
পট্রে নিলিচানে বিহার ৰিতাড়নের পরিকল্পনাকেও লেখক প্রশ্রয় দেন লা | এ ক্ষেত্রে 
মানবিক কারণে জাতি হিসেবে অনাওল। ভাষ! ভাবী মাত্ৰহ্থ তার কছে অবাঞ্চিত বলে 
আনুন্তত হয়নি, তাই জুতি হিসেবে অখাঙ্গালীত্র প্রতি সহনশীলতার অন্ত তাকে 
সাহিতা-কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে এ অগ্ভেই নায়ক সুদীণ্তের ঘননীই অবাঙ্গালী 
রূপে (চহ্নিত হয়েছে । এভাবেই লেখক সুপরিকল্জিত ভাবে অবাঙ্গালা চবিতে গুরুত্ধ 
দান করেছেন ৷ লেখকের মানবতাবাদী মলের স্হপ্রসারণশীলভায় তা সম্ভব হয়েছে। 


এই প্রীতি-লিক্ষতার অন্য পঠিচয় রয়েছে লেখকের অম্লান পরিহাস রূলিকতায় ৷ 
মার্চের দেই ভয়াবহ দিনগুসিয় বীভত্সতার মধ্যেও লেখক সংস্থান রেখেছেন প্রাণ ভরে 
হালবার। তাই ডষ্টর মালেক, অধ্যাপক মোসাদ্দেকের আচন্ননে, আমিনা ও মিনাক্ষীর 
কথোপকথনে, পাক হান।দারদের মুখতার, ফিরোজের উচ্ছাসে, স্তরে সুরে সন্নিবেশিত 
হয়েছে হাদির উজ্জল কণিকাগুপি। এমনকি তিনবার হানাদার কবলে পতিত হয়েও 
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অধ্যাপক ৷ সমালোচক এবং কবি হিসেবে তিনি ইতিপূর্বে বিদঞ্ধচ মহলে প্রুতিঠিত। 
ভার এ শেহ উপপ্ডাসে আবেগ ও মননের অবিশ্বাস্ত সমন্বয় ঘটেছে পাশিত)কে তিনি 
কাবারসে জীণ করতে পেরেছেন । তার অনুভূতি দৃঢ়ত। লাভ করেছে, দেশের 
পুত্ৰান, ইতিহাস, সমাজতব ও দর্শনের স্থায়ী মৃত্তিকায় । তাই তিনি বলতে পারেন; 
“সেই ব্রাইফেল নিয়ে ওৱা পুব বাওলায় নেমেছে সেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে । নেমেছে মৃগ 
শিকারে-_স্বর্ণমৃগ । কিন্তু স্বর্ণ মৃগে সন্ধানে বেরুলে গৃহলক্ষ্মী সীতাকে হারাতে হয় না ? 
কিন্তু সীত। থাবলে তো তাকে হারাতে হবে) সীত! থাকেন স্থসত্য মানুষ রাঅচম্দ্রের 
ঘরে। কোন অসগ্ুব ব) অর্থসভোর ঘরে সীতা থাকবেন কী করে? এবং কোন অধ- 
সভ্য জোর করে সীত। হরণ করতে গেলে তার পরিণত কি হয়?" পরিণতি হয় শৃঙ্খল 
মোচন ৷ পরিণতি হয় স্বাধীন ; এবং সে স্বাধীনতা অনিবাধ। কারণ লেখক 
বিশ্বাস করুন “হা এই ভালোবাসাই বাঙালীকে পথ দেখাবে। বাঙালীর অনস্ত্ৰের 
পক্ত৷ আজ সীনিত হ'তে পারে । কিন্ত ভালোবাসার সম্পদ তো। অফুরন্ত । নেই 
প্রীতি ভালোবাসার সঙ্গে এবার অস্ত্রের সম্মেলন হুয়েছে__ এবার বাঙালী দূর্জয় ॥" সেই 
দুৰ্জয় বাডালীর অপরিযিত সাহসের সুতিকাগারে আলোক নিক্ষেপণ লেখক পবিত্র 
কর্তবা বলে মনে করেন ; তাই ফিরোজের কথায় প্রকাশিত হয় লেখকের অভিপ্রায় । 
এই স্থান ও কাল থেকে যাত্রা দূরে আছেন বা থাকবেন তাদের জন্যে এর কিছু ছবি 
তো রাখতেই হয়। তা নইলে তারা আমাদের ক্ষমা করবেন কেন। ইতিহাস তথা- 
পঞ্জী দেবে, কিন্ত কিছু দেখাতে পারবে লা । দেখাতে জানে সাহিত্য এবং ছবিও :'* 

তাই ইতিহাপের রথ যে ক্ষেত্রে নিশ্চল, সাহিত্যিক তার সবল অশ্ব ধাবিত 
করেছেন সেই অন্ধন্চার রঙ্ন্পথে এবং অত্যন্ত বিশ্মদ্নকর্মভাবে তা অতিক্ৰম করে গেছেন । 
রেখে গেছেন এক আলোকিত জন্মান্ডরের সংবাদ ‘স্থান কালের "দুরের পাঠকের জন 
নম শুধু মাত্ৰ, বরং নিকটতম সমসামায়কদেতর নিষিত্তও | 


কায়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদপটে সেই ভগ্নাবই দিনগুলিতে মানবিক অসহায়তর 
ব্যৱন|! পরিস্ফ-ট হলেও তার সংগ্রামী সম্ভাবন!' তেমন স্পষ্ট হয়নি । পরিশেষে এ 
সংবাদ অত্যন্ত আশ্বাসজনক যে, রাজশাহী বিশ্ববি।লয়ের বাংল। বিভাগ এশ্থটিকে 
স্নাতক পর্যায়ে পাঠক্রমের অন্ত'তূক্ত করেছেন। এই কাজের দ্বারা তারা শহীদ লেখক 
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এবং ভার পরিবারবর্গের প্রতি যে শুভেচ্দ্রা এবং সংবেদনশীলতা প্রকাশ করেছেন ত৷ 
নিঃসন্দেহে উতসাহঙনক । এবং যে অগণিত শহীদের রক্তক্ষরণ ও সাধারণ মাঘের 
ত্ুখ বরণ এ গ্রন্থের মর্মমূলে সঞ্চারিত তাকে প্রাথমিকভাবে আকৃতি দানের থে 
সতসাহল তার প্রদর্শন করেছেন তা তর্কাতীতভ্তাবে অভিনন্দন যোগা । 


আসাদুজ্জামান 





৮০৪ 


লেখক পরিচিতি 


ম্ৰামিক্ুজ্জাম্ৰান 

এম, এ (ঢাকা ) 

সহকারী অধ্যাপক, বাংল৷ বিভাগ, 

চট্টগ্রাম বিশ্বধিদ্ৰ।লয় । 
মস্টনউদ্দীন আহষদ্মাঢ় 

এম, এ, ( রাজশাহী ) 

অধ্যাপঞ্ত, বাংল! বিভাগ, 

লিটি কলেভ, রাজশাহী । 
এন, এম, আবদুল লাতিক 

এম, এ, (রাজণাহী ) 

অধাক্ষ, 

সিটি কলেজ, রাজশাহী । 
মুত৷লেসুৱ রহমান 

এম, এ. ( কলিকাতা ), পি, এইচ. ডি, ( লণ্ডন ) 

সহযে।গী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, 

রাজশাহী (বশ্বব্দ্ঠালয় । 

সংরক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিগ্ালয় যাতৃথর । 
সুহম্যদ আবদুল খালেক 

এম, এ, (রুজ্ঞশাহী ) 

সহকারী অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, 

রাজশাহী বিশ্ববিভা[লয়।। 
জুলফিকার মিন 

এম, এ, (রাজশাহী ) 

সহকারী অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, 

রাজশ।হী বিশ্ববিগ্|লগ্ন । 
গোলাম ঘমুরাশিদ 

এম, এ, (লাকা) 

সহকারী অধাপক, বাংলা বিভাগ, 

রাজশাহী (বহ্ববিষ্ঠাল৪। 
আপগাদুত্জাআান 

এম, এ, (কলিকাতা ) 

সহকালী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, 

রাজশ।হী বিশ্ববিদ্যালয় । 


